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ন্িন্েদন্ন 


"ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে ন, 
্কৰ সাধন পূর্ণ হবে মনক্কামন। ৮ 
সাধনের মহিমা ও গ্রয়োজনীয়ত( এখন এতগ্রপ, তখন 
সাধনেব স্ববূপ ও গ্রকুতি সন্বদ্ধে সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার জন্য সকরেবই সচেষ্ট হওঘ। উচিত  কানণ, সে 
সন্বন্ধে গ্ররষ্ট জান না! থাকিলে, সাধনে সাফল্য লাভের 
সম্ভাবঘ়াই থাকে ণ। ত্রাক্ষধর্ম স্বাধীনত ও উদারতাঁৰ 
ভূগিতে এতিস্তিত এজন্ত ইহার সাধম-পদ্ধতি যে মিতা 
একরূপই থাকিবে, এমন নহে জগতের ধর্দসম্্রদায়মূহ 
সাধনের যে যে পদ্ধতির অনুসবণ কবিয়। সাধনে সাফলা 
লা৬ করিয়াছেন, ব্রাঙ্গমাঁথককে অহ্স্ধিত্ছ হইয়। সে 
সকলেবও জ্ঞানল/ভ কমতে হইবে এব* মাধন সঙ্গান্ধ যাহা 
কপ্যাণকর তাহাৰ অস্থসব* সদাই কবিতে হহীবৰে 
্রান্মগাধুকের এই ভাবের প্রচেষ্টায় ব্া্গঘমাজে যে, 
সাধনপদ্ধ্তি "গড়ি উঠিতেছে, তাঙাতে ক্রঃবিকঃশের 
লক্ষণ পরিব্যক্ত হইতেছে এবং চিবদিন এই সাধনগদ্ধতি 


ণ 


বিকশিত ও উন্নত হইতে থাকিবে এই এ্মবিকশশীণ 
সাধন সঙ্ধদ্ধে একটু অ।লোচন। করাই এ গ্রচেষ্টাৰ উদ্দেন্ত 
আধনে অনগ্রদব ব্যক্তি এ গ্রচেষ্টাম সাফলালাভেৰ 
সম্ভাবন বেশী নাই তাহ হইলেও আগাদিগা্ মে 
চেষ্টায় গ্রবৃত্ত হইতেই হইবে সফলও লাভ সিদ্ধিদাত 
মন্গলময প্রঙুর প্রমাদেই হইয় থাকে তাহাৰ করুণ। 
ডিক্ষা করিয়াই এই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হও গেল 


ব্রঙ্নকূপাহিকেবলম্‌ 


অকিঞ্চন 


সাঁধন-প্রসঙ্গ 
জ্ঞান 


“নহি জানেন সদৃখং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" 'জ্ঞানাৎ গব 
তব নহি' উপাবাক্ত বাক্য এবং ণবংবিধ বহু বাঁকা জ্ঞানের 
মষ্িমাব্যক্তিব জন্য রচিত হইগ্নাছে ও হইতেছে জ্ঞানের 
এতাদূশ ঘ ইহাপেক্ষাও অধিকতব মহিমাজ্ঞপক বাঁকা 
সফলেব রচনা ও গ্রচাবের হেতু কি? জ্ঞান মানধকে 
ণমন কি সম্পদ্‌ গ্রদান করে, থে জন্য তাহাৰ এতাদুশ 
যহিমা পৰিকীন্তিত হইয়াছে ব| হইয়া থাকে? 

গ্রকৃতবগে অঙ্গগদ্ধিৎহুব চিত্ত লইয অন্থস্ধানে গ্রবৃত্ত 
হইনে। জ্ঞানের যে অতুল মহিমাব পৰিচয় পাওয়া যায়, 
তাভাব একৃত ভাব যথা ধথ ভাবে ব্যক্ত কবিবাব মত উপযুক্ত 
ভাষ! পাই মানবীয় আ্ীয় তাহা যথাযথভাবে পবিবাঞ্ধ 
হঘনা। তাই নানাবপে নান] ভাষায় তাহা মহিমা 
খাক্ত কবিবাঝপ্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইয়াছে ও হইতেছে 

জান মীন্কে কি অতুল পবম সম্পদ দান করে, টে 
কথার উত্তরে গ্রথমেই বলিতে হয়--"জানাঘুক্তি” আন 


২ সাধন-প্রসঙ্গ 


হইতেই মানব মুক্তি প্রাপ্ত হয মুক্তিব মত পরম সম্পদ্‌ 
মানবের অন্য কি আছে? মুক্তিই ত মানবেব একান্ত 
প্রার্থনীয়, তাহাই মানবের কর্ববোচ্চ লক্ষ্য সেই পবম 
প্রার্থনীয় মম্পদ্‌ যা হইঙে প্রাপ্ত হওয ঘয়হ সেই 
গরম লক্ষে থাহাথাব উপনীত হইতে সুযোগ পাঁওয 
ঘাষ, তাহাব তুল্য পবগ দ্দার্থ আব ক্ষি শাছে? 
তাহাব মত গবগ লঙ্নীঘই বা আব কি থাঁকিতে 
গার ব আছে? 

তৎপবে উপনিষাদব ভাষার বলিতে হধ--'জঞান 
প্রসাদেন বিশুদ্বনত্ত্ততস্ত তং প্ঠতে নিঘলং দ্যায়ঘানঃ” 
জ্ঞানশুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্শল জ্ঞানঘার বিশুদ্ধান্তঃকবৎ ব্যক্তি 
ধ্যানযুক্ত হইয় নিববযব পবমাত্মাকে দর্শন কাধন জ্ঞান 
প্রসাদেই ষানৰ বিশুদ্ধ অন্তঃকবণ হইয়! পরমাত্নাকে দর্শন 
করিবার স্বিধা পাইয়া থাকেন মানবের এন্য ব্রগ্াদরণন 
বা তাহার উপলব্ধিই ত. দর্বাপেক্ষ প্রার্থনীয় . তাহাই 
তাহার জন্য সর্বপ্রকারের সম্পন্ূ-ও শাখতী শাস্তিলাঙের 
উপায় স্বতবাং যে জন হইতে মানব এমশ গহ সম্পদ 
“লাভেব স্থযোগ পায়, তাহাই ৩ সর্ধাতোভাবে পবমপদার্থ 
বৃলিয়। কী্তিত হইবাঁব যোগ্য এ জন্যই" শানের এপ 
মৃহিম পবিকীন্িত হুইয়া আদিবাছে ও আসিতেছে 


জ্ঞান ৩ 


জানের খবপ সন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও তাহাঁব গর্ত 
স্ববপ লক্ষণ ইহাই যে, যাহাছার বস্তর সাক্ষাৎকার হয়, 
তাহার একত তথ্য জান যায়, তাহাই জান বস্তব 
প্রকৃত পরিচষ যাখ। হইতে পাওয় খায়, তাহাই জান 
নামে অভিহিত হইবার যোগ্য বস্ত গ্রধানতঃ পবমাত্ম, 
আত্ম ও জগৎ এই তিন ভাগে বি৬ক্ত এই তিনের 
অর্থাৎ পরমা, আত্ম ও জগতেব যথাযথ পবিচয় যাহ 
হইতে পাওয় যায়, তাহাবই নাম জ্ঞান মানবকে 
এই" তিন পদার্থ লইযাই জীবন যাপন করিতে হর 
তাহাব জন্ত পবখাত্মাই সর্ধোপরি অদ্বেষণীয় তাহ্াক 
জান। লাভ কব এবং তীহার হ্ইয়া জীবনধাঁরৎ 
কবাই তাহার পক্ষে সর্বকালে সর্বাদেশ একাস্ত, 
প্রার্থনীয় ও গ্রযোজনীয় তাহাব সমস্ত চেষ্ট, সন্ত উদ্ঘম 
এই কাধ্যেই নিষুও হওযা আবশ্তক এই শুভ কাধ্য 
* নিযুক্ত হইয়া-_তাহাব সমস্ত শত্তি ইহাঁতে প্রযুক্ত হইলেই 
তাহার জীবনধাবণ সাথক ও আনন্দপ্রদ হয় তাহই 
তাহাব পক্ষে অর্ধতোভাবে করণীয় গ্রে্ঠ কায 

তৎপবে সাতার স্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানাও তাহা 
জন্থ একাস্ত গ্র়াজনীয় সে নিজে আত্মা--এই আত্মা 
প্রকৃতি কি, তাহার লক্গ্য কি? তাহার উপার্জনীয় ফি? 


৪ সাধনসগ্রাসঙ্গ 


কিভাবে জীধম যাপন করিলে তাহাধ জীবনের যথার্থ 
ব্যবহার হয়, এবং কোন্‌ প্রয়োজনমিদ্ধির জন্য তাহার 
বাঁচিয়া থাকা আবশ্ঠক, তাহ! অবগত হইয়! তদচরাপ জীবন- 
খাপন কবিতে গ্রবৃত্ত থাকাই তাহাঁব পক্ষে অত্যাবশ্যক 
সেই অতি প্রয়োজনীয় তত্ব যাহ হইতে পাওম যার, 
তাহা যে তাহাঁব পক্ষে কত মূলাবান্‌ সম্পদ, তাহ সহজেই 
অনুভূত হইতে পারে জ্ঞান যখন আত্মাকে এতাদৃশ 
সম্পদ্‌ দান কবে, ৩খন জ্ঞানের মহিম যে অঙ্লনীয বলিয়া 
পরিকীন্তিত হইবে, তাহাতে আঁর সন্দেহ কি আছে? 
জগৎ মানবের শিক্ষাৰ জন্য মহা গ্রস্থপে অবস্থিতি 
করিতেছে এই জগৎ্-রূপ মহাগ্রন্থ অধ্যযন করিয়াই-- 
সে ইহলোকে যত দিন বাস কৰে তত দিন--ন্খ 
্বচ্ছন্দতাব সহিত- স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ভোগে সহিত 
এবং কল্যাণলাভেব সহিত বাস কবিবাব স্মোগ পাইয়া 
থাকে ও পাইতে পারে , আবার এই জগতেব্‌ প্রকৃত 
তত্ব জানিযা এবং তাহাব সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার 
কবিয়াই সে পরলোকে--অনস্তকাল (যে স্থানে বাস করিব 
*সে স্থানে বাদেব জন্য উপযুক্ত স্ধল সুংগ্রহ কবিতে 
স্থতষাঁগ পাঁয় এবং এখানকাব প্রকৃত শিক্ষালাভহইতেই 
তাহার গ্ররুত বিকাশের আবজ্ত হয ও এখান হইতে 


জ্ঞান ৫ 


বিকাশের স্থযোগ পাইলেই সেখানেও তাহাব অধিকতর 
বিকশিত হইবার পক্ষে সুযোগ হয় জ্গদ্গরস্থকে উত্তমরূপে 
অধায়নেব স্থৃবিধ যাহার হ্য-সেই ত এই গ্রাগ্থে গ্রন্থ 
কর্তীব* অপাব মহিমা, অপূর্ব কৌশল ও অনস্ত শক্তিৰ 
পবিচষ পাইথন তাহাতে অস্থ্রক্ত হইতে পারে জগছ্‌ 
গ্রন্থেব অন্থুগীলন কবিতে কবিতেই মানব, সেই অন্ত 
লোক-_যেখানে সে চিরকা্প বাস কবিবে, সেখানে বাসের 
উপযুক্ত লাভ কবিতে সমর্থ হয় পার্থিব সম্পত্তি ও 
পাধমার্থিক সম্পতি--এই উভয়বিধ সম্পত্তি লাভের 
স্থযোগ, আত্মা এই জগ্গরস্থের অধায়ন হইতেই গরপ্ত 
হয় জ্ঞানই তাহাকে সে স্থযোগ গ্রদান করে--গ্ররত 
জানই চকষত্বরূপ হইয় --মাঁনবকে জগদ্গ্রস্থের প্রকৃত পরিচয় 
প্রদান করে হুতরাং জ্ঞান এদিক দিযাও মানবের জন্ত 
মহ অম্পদ্--অতুল এয 

জান মানবকে যে অতুল সুম্পদ্‌ দান ফাবে, তাহাগ 
হেতুরূপে আবও বিখেঘ" ভাবে বলিতে হয় যে, জ্ঞানই 
মননবদুক সর্বভেনভপ্বে নিবপদ অবস্থা যাইবন্র সাম্কা 
প্রদান করে জ্ঞানএসাদেই আত্মা বিগতভী হইয়া» 
থাকে, জানের" আগমনেই সে এত সান্বন। লাভ কার 
ত্কাহাতেই দে সম্যক বিক্ষদ্বেগের অবস্থায় মাইগ! শাঙতী 


ঙ সাধন-প্রসঙ্গ 


শান্তি পাইয়া থাকে । কাব, জ্ঞানই আত্মার ?গাহ দব 
কবিষা তাহাকে তাহার প্রকৃত পরিচয দেয় 

আতা স্বঙাবতঃই অতি নিরাপদ অবস্থাতেই বাম 
কবে সে নিতাই নত্ম্ববপ পবমেশ্বধের “অবায়, 
অঙ্গয় ও শাশও আশ্রয়েই বাস করে। তত্বদর্খী বিজ্ঞ 
উপদেষ্টাগণেব সকলেই একবাক্যে ইহাই বও, করিয় 
ছেন যে, শ্রষ্টা পাতা বিধাতা ও নির্বাহকর্ড পবা ম 
পরমেশ্বর হইতে কেহই ক্ষণকালের জন্যও দুরে 
অবস্থিতি কবে নী তাহার চিরন্তন আখয়েই 
নবলকে সর্ব্বা বাস করিতে হয় দুরত্ব বাহিরের অন্য 
অন্ত পদার্থ হইতেই আছে বা থাকিতে পারে কিন্ত সেই 
ভূম মহান্‌ গ্রতু হইতে কেহই দূবে নাহ শজ্ঞানত। 
এবং মোহ এভাবেই মে দৃবত্ের কল্পন কবে মোহ 
বশেই আত্ম সেই পবমাত্ম হইতে আপনাকে দুবে 
অবস্থিত মূনে কবিয়া, একাক্ত্বব বিষম বিপদ জাল রচন! 
কবে এবং একাকী হ্ইয় বাঁপের যে অতি উদ্বেগপুণ 
ভাবনা ও বিপদ্‌ তাহাকে বচনা করে মে অবস্থাতে নে 
০কেবলই ভয পায় এবং আপনাকে অসহম ও নিরুপায় 
ভাবিয়, অতি অশান্তির দীরুগ যাতন ভোগ করে 
তাহার ভয়ের কোন হেতু উপস্থিত ন! থাকিলেও, 
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কেবলই ভয় পায় এবং ভীত হইয় মহ উব্বেগেই কাল 
কাটাইতে বাধ্য হয় ভয়েব কোন হেতু উপস্থিত নাই, 
অথচ ভীত হইয় উদ্বেগের সহিত বাস কবিতে বাধ্য 
ভওযাত সেযে কি ভীষণ যাঁতনা-স্কি বিষ বিড়মান।, 
এ দুখের যে বর্ণনা হয় মা পিধিমাৎ হয় না * 

এই অক্কারণোড়ুত ছুঃখ হইতে -ছুর্গতি হইাত--জ্ঞানই 
যানবকে মুক্তি দান করে-_-রঙ্ষ করে জ্ঞানই জানাইয়া 
দেয়, মানব, তুমি স্বভাবতঃ অসহায় নহ। নিরুপায়, 
নিরাশ্রয় নহ €তামাব ছুঃখিত হইবার-- উদ্বিগ্ন হইয়া, 
ভীত্ত হইর, কাল কাটাইবাব কোন বাস্তবিক হেতু নাই, 
ভূমি তোমার প্রকৃত পরিচয় ন পাইগ্নাই, উদ্দিগী হইতে 
-ন্ভীতঙ হইত্ছে নিজেব অবস্থার যথ।্থ পবিচয় পাইলেই 
তুমি জানিবে, তুমি পবমপিত পরমম।তাব অওয়* 
ক্োড়েই নিত বাস করিতিছ্ যিনি বিশর, ভিনিই 
(তামার সকল ভার বহন করিতিছেন হিমি পরমসর্দী 
পরম মহায়, তুমি দিযত্ব ভার সার্জে, তাহাব আশয়েই 
রহিয়াছ তাহার সহিত ফোন গ্রকারেই-(কান ক লই 
তোমার বিচ্ছিম হইবার সভাবশানই তোমার জঙ্া 
ভীত হইবার*্-উদ্ধিণী হইবার কোন হেতুই উপস্থিত মই” 
প্রকৃত জান জন্মিলে, আত্মার দৃষ্টিশক্তি খুলিয় গেলে, 
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মানব দেখিতে পায়__তাহার নিয়ত মন্দী ও সহায় এবং 
নিষ্নত রক্ষক তাহার সন্দেই আছেন, তাহার অস্তরতভব 
অন্তরতম হইয়াই আছেন, তাহার সর্বাসস্তাপহারী প্রভুকে 
জ্ঞান প্রমাদে এনধপে জানিযাই সে কৃতার্থ হয়ন্ষেই 
মুহূর্তেই সে সকল প্রকারে ব ভয় হইতে অভয়-্ধামে উপস্থিত 
হুয়--তাহার অর্বপ্রকারেখ উদ্বেগের অভাব হয় 

*. বাহিকবব একটি দৃষ্ান্তদ্বারা এ ঝথাটি সহজে বোঁধগমা 
হইতে পাবে ঘটনাক্রাম যদি কোন মানব অতি 
শৈশবেই তাহার অতি ধনী পিতা মাতান্ন আগ্রিয় 
হইতে দুধে নীত হয়, সে যদি জানিতে ন| পাবে যে; বে 
ধনীব সন্তান, তবে তাহাকে অপরাপর সামান্য অবস্থা 
লোকের মধ্যে সামান্য ভাবেই কাল কাটাইতে হয় অপর 
দশজন বালক যে ভাবে হীনতার মধ্যে সময় যাপন করিয়। 
থাকে, তাহাকেও সেইকবপ হীনতার মধ্যেই হীণাবস্থাতেই 
পবিবদ্ধিত হইতে হয় কিন্তু যখন শুভ মুহুর্তে সে তাহার 
আপনার প্রকৃত পরিচয় পীপ্ত হুর» তখন সেই মুহুর্তেই 
তাহাতে অতি পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে সে সেই মূহুর্ত 
হইতেই ধনীর যেন্ধপ গতি, মতি সবই গ্রাপ্ত হয় তাহাণ 
'মামুব ব্যবহারে তখনই সমূহ পরিবর্তন দেখা যায়। মে 
আর দ্ররিপ্রেব সামান্য বেখ ধারগ করিয়। খকে ন। 
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সকল দিক্‌ দিয়াই তাহাতে পরিবর্তনসকল যমীগত্ত হইয় 
থাকে জ্ঞানই তাহাকে এই গবিবর্তনে লইয়া! যায় 
প্রকৃত ভাবে আত্মপবিচয় গহিয়াই সে আথনাকে ধনীন্ন 
শন্তানৰপে জানিয়, ধনীধ যে সাখবন -পূর্ণ অবস্থা সেই 
অবস্থায় সে উপনীত হয় 

আর একটি দৃ্ান্তও এ ভাবের দমর্থনজম্ উপস্থিত কর 
ঘাইিতে পারে কোন পথিক এক গৃহস্থেব গৃহে অতিথি 
হইয়। রাজি যাপন কবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সদীশষ 
গৃহস্থ অতিথির জন্য রাজিতে যাা যাহা গ্রয়োজনীয় হইবে, 
তাহার সকল বাবস্থাই কিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্ত 
পথিককে বলিতে ভুল হইয়াছিল য়ে তাহাব নিকাটই 
প্রদীগ জালাইবার আয়োজন বহিয়াছে এই ল্রাঙ্তি- 
হইতে পথিককে অতি অস্থবিধাৰ মধোই গড়িতে হইল 
মধ্য রাত্রিতে জাগবিত হইয়া, পথিক 'দ্ধকাবে কিছুই 
জানিতে পারিলেন ন থে তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু ঘক্ষদ 
কোথায় আছে, অদ্ধকাবাঁচ্ছম হই! তিনি গৃহের বাহিবেও 
গমন করিতে পারিলেন ন তাহাকে মে রাত্রি অতি 
অসুবিধার যধ্যেই যাপন করিতে হইল কিন্ত রাত্রির 
কাবসানেস-হূর্যাইলোকের সহিত ধাক্ষাৎ্ হইখার পব, তিনি 
দেখিতে পাইবেন, তাহার প্রয়োজনীয় সমধ্য বস্তুই তাহার 
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নিকটেই ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াই তিনি তাহ 
জানিতে পাবেন নাই এবং তাহাঁতেই তিনি অতি 
অস্থবিধার মধ কষ্টে কাল কাটাইতে বাধ্য হইযাছিলেন, 
আলোক পাইয়া সকণই পাইলেন সকল অস্ৃবিধাই 
তাভাব চলিয়া গেল গৃহস্থের গ্রতি তীহাঁব অন্তবে যে 
বিরক্তি জন্গিয়াছিল, পেই মুহূর্তেই তাহাও টলিয়! গেল 
জান পাইয়াই তাহাৰ অস্থবিধাও গেল এবং মনের 
অশান্তিও চলিয় গেল 
ভাহা হইলেই বুঝ যাইতেছে ষে, জ্ঞান মানবের কেমন 
পবম সুদ জ্ঞানই আাহাকে তাহার পরম প্রিয় যিনি, 
তাহার সহিত পবিচিত ধরে মানবের পক্ষে যাঁহা 
একাস্ত তৃপ্তিব হেতু, যাহ ভাহাব পক্ষে সর্বাপেক্ষা মিষ্ট ও 
উপাদেয়, যাহ তাহাব জন্ত অতীব কল্যাণকব--জ্ঞান 
প্রসাদেই সে তাঁহাকে জানিতে পাবে ঘে অজ্ঞানতার 
অন্ধকাবে নিমগ্ন থাকিম়ু আপনাকে অসহায় ও একাকী 
জানিয়া দীনতায় মগ্ন ছিল) €ফ- গ্রাথারামকে নিকটে গা 
দেখিষা তপ্ত হুইতেছিল জুড়াইবার মও কিছু ন পাইয় 
 সন্তপ্ত হইতেছিল--চিঃাস্তির উত্স হইতে আপনাক 
দূর মনে কবিয়। কেবলই উদ্বেগ ভগ কষিতেছিল 
জ্ঞানই ভাহাঁক এই মহৎ্ভয় হইতে রঙ্গ রে-- 
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জানই তাহাকে তাহার চিব-আঙয়েখ- চির সাত্বনাধ মুগ 
খিনি, তাহাব প্রকৃত পবিচয় গধ।ন কবে জনই তাহাব 
চিবস্তন মহৎ আশ্রয্নেব সহিত যুক্ত হইবার পথ ববি দের 
এবকর্ধায় বনিত গেলে লতি হয” জ্ঞাণই তাহাকে 
সর্ববিধ ছখ ও দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি দিয় শ।স্তিগ সনি 
নিবাপদ অবস্থা লইয় যায় জ্ঞানই তাহাকে ভূম 
পরমেখারেব সন্ধান জানাইধা--তাভ।কে ভৃমান্দাাছে র 
গুষোগ দান কবে জানই তাহার জন্ত মহ ্বাস্থাল|ভের 
উপায় বলিয়। দিয়া, তাহাকে শাশ্বত আনন্দ ভোগের 
স্থযোগ গ্রীন করে এব” জ্ঞানই তাহাকে নিত্য শ্বাস্থাগ্রদ 
অবস্থাধ লইঘ যাইবার পথে সহায় হয় তাই জ্ঞানে 
গত মহিমা যাহ মনবের চিরসন্গদ্‌, ভূগানন্দগপে 
বর্তমান, মোহজনিত অজ্ঞানতাই তাহা হইতে তাহাকে 
দুরে লইয়্ যায়-_এবং মহ সম্পদ্‌ হইতে বধিম্ত করিয় 
থাকে যাহা তাহার নিত্য সহচব ও মঙ্গল হইয় আছে, 
তাহার পবিচয় না পাইমাই, সে একান্ত ছুঃখী দুর্দল»ও 
পরিতণ্চ হইয়। বা করিতে ঘাধা হয় জ্ঞানই তাহাৰ 
এবপ্প্রাকাবেক্। মহ অনর্থ হইতে তাহাকে রঙ্ষ করে * 
তাহাকে তাহাধ ঘকল সম্পদের তত্ব জানায়, তাই জাকনগ 
ণরপ'অতুল ষহিমাঁব বার পরিকীন্তিত হইয় থকে 


১২ সাধন-প্রসঙ্গ 


জানানুক্কি_জ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ হয় এই: 
ঘাক্যের সার্থকত! কি? তাঁহীও অন্থ্গন্বানর৩ চিত্তে 
নিকটে গ্রতিভাঙ হইয়া থাকে জ্ঞান হই৩ কিরূপে 
মুক্তি পাওয় যায়? জানিলে জ্ঞাতাতে এমন কি পবিবর্তম 
ঘটে, যে জন্য সে মুক্তিলাভের ব্থযোগ পায়? এ প্রশ্নের 
উত্তবে বলিতে পাঁব| ঘাঁয় থে, মানবকে খখনই কিছু 
জানিতে হয়, তখনই তাহাকে সেই'জাতব্যেধ মত হইয়াই, 
তাহাকে জানিতে হয় প্রেমিককে জানিতে হইলে গরেমিক 
হইয়'ই জণ্নিতে হয় অপ্রেগ্িকেৰ প্রেন্মককে জপ্নিবন্র 
সন্তাবনা নাই। বিদ্বান্‌, পপ্ডিতাক জানিতে হইলে বিন্‌ 
পণ্ডিত হইয়াই জানিতে হয অপপ্ডিত পণ্ডিতকে একটা! 
সন্ত্রমের দৃষ্টিতে দেখিতে পাবে, কিন্তু তাহাকে জানিতে 
পারেনা সাধুকে সাধুগণই জানেন, অসাধু ব্যক্তি 
বাস্তবিকবপে সাধুকে জানিতে পারে না। সর্বত্রই ইহ! 
পরিলগ্ষিত হইয়া থাকে জানিতে হইলেই ফিধৎ 
পরিমাণে জ্ঞেয়ের গত হুইখাইণভাহাকে জানিতে হয় 
দুর্বল বলবানকে জানে না, অস্থস্থ মুস্থকে জানে না, 
অকবি কবিকে জানে ন, সর্বত্রই এইকপ হইয়। থাকে 

"পরমেশ্বরকে জানিতে হইলেও বিয়ৎ পরিযাণে 
তীহাব মত হইয়া, তাহার ভাবাপন্ন হইয়্াই তাঁহাকে 


জ্ঞান ১৩ 


জানিতে হয জ্ঞানই যে ভীহাকে জানিবাব স্থযোগ 
দেয়। এই কথার অর্থও এই যে,জ্ঞানপমাদে কিষখ্পপিষাণে 
মেই পরগ জেয়ের মত হইয়াই তাহাকে জান যাগ 
জ্ঞানলাভ কবিবার সপ্দে সঙ্গে যেই পরম জেয়ের ভাবাগন্ন 
হইতে হয় জ্ঞানীকে হখন জেয়ের মতন হইয়াই, জাঁন 
লাভ করিতে হ্য--্রানবান হইতে হয়, তখন সহাই 
পুঝিতে পাব! যাঁর যে, কেন আন হইতেই মুক্তি লাভ হয় 
আত্মীকে পরম।ত(৭ ভাবাপম হইয়। অর্থাৎ শুদ্ধ তাৰ 
হইয়া, গ্রেগবান হইয়াই এবং পরমাত্মার অন্ঠান্ত পরম 
এশ্বারাব আস্বাদন পাইযা--তত্বৎ ভাবাপন্ন হইগ়াই ত 
তাঁহাকে মুক্ত হইতে হয় মুক্তিব অবস্থায় যাইতে হইলেই 
আত্মাকে পবধেশ্বরেব স্বরূপের অন্বপ হইয়াই খাইতে 
হয়, পরমেশ্বরেব ভাবাপম হইলেই সে মুক্তি গ্রাপ্ত হয়? 
তাহাতেই তাহার জীবণের সার্থকত তাহা হইলেই-- 
"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমত্তিঃ বাক্যের সার্থকত হয় জ্ঞান 
হইতেই আত্মাব এই পরম প্রীর্থনীয় অবস্থায় উপনীত 
হওয় অভ্পর হয এজনই গজ্ঞানামুক্তি রাকা সদর্থ- 
যুক্ত হইযাছে ॥ 


ভক্তি 


"সা পবানরক্তিবীন্খবে পরমেশ্ববে যে পণ অন্থবক্তি 
তাহারই নাম ভক্তি অতি প্রাচীন কাল হইতেই থে 
ভক্তিব এ৩ মহিম পবিকীন্তিত হইয়া! আসিতেছে, ভক্তির 
উক্ত নদর্গণ দ্বাবাই তাহা! জানা যাইতেছেশ মানাবব 
জন্ত অতি প্রার্থনীয অবস্থা কি তছুওবে সংক্ষেপে ইহা 
বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, পবমেশ্বরকে জান এবং তাহাতে 
একাস্ত অন্ত হওয়া, ইহাই মানবের জন্ত পবম প্রার্থনীষ 
অবস্থ ভক্ত গ্রহ্ণীদেব মুখে পুবাণকাৰ ? ণই 
প্রার্থনাই ব্যক্ত কবিযাছেন--“্যা গ্রীতিরবিবেকানাং 
বিষয়েষনপাধিনী ত্বামপ্মবতঃ স! মে হ্থায়াসাপসপড়” 
অবিবেকী লোকদ্দিগেব বিযায থেরপ গ্রীতি হইয় থাকে, 
হে ৬গবন্‌। তোমাব প্রতি আমার সে প্রকাব গ্রীতি হউক 

বিষয়ী লোকের বিষ্যুই সর্বাপেক্ষা প্রিষ ও গ্রার্থনীক় 
হুইয়। থাকে, তাহাতেই তাহা *তৃপ্চি বিষয়ী লোকে 
বিষয়কে যেরূপ প্রার্থনীয় বলিষ! জানে, ভক্ত, ঈশ্বরগ্রীতিকে 
*তন্দরপ প্রার্থনীয় বলিয়া জাণিয়া ভগবানের নিকট তাহাই 
প্রার্থনা করিতেছেন ইহাদারাই ভক্তির প্রাথের কথা 
পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, তিনি ভক্তিকে কত পরিমাণে 


ভক্তি ১ 


খুলাান জান করেন ঈশখবে পবাস্রাগ মাশবেব জগ্ত 
পরম পদার্থ তাহ পাইবাখ জন্যই ছাধক আপ্রাণ 
চে! করিয় থাকেন 

উক্তি ব প্রেষেগ আব “কটি পঙ্ষণ এই অন 
মত বিষৌ মমত গ্রেমসঙ্গত ভক্তিবিত্যুচ্যতে ভীন্স 
গ্রহ্াদোদ্ধব "নাবদৈ:. অন্য কোন বিষায হগঙ্ ণ 
বাথিয় একমাত্র বিষুযত (ঈশ্বরে) যে প্রেমধুঙ্ মমৃতা, 
তাহাকেই ভীগ্ব, গ্রহলাদ, উদ্ধব ও না গ্রভৃতি ভক্তগণ 
৬ক্কি বলিয়াছেন ৬ ব ভাবব অন্থ একটি ল্গণ 
এই 

"ম্দ্গ্ুণ আতিমান্রেণ মগ়ি সর্বগুহ।শয়ে। মুন্গতি- 
রবিচ্ছিয়া যথ| গঙ্দাভসোদ্বধী. লক্ষণণ ভক্তিযোগন্ত 
নিওণন্তহাদাহতম্‌. অহৈত্যুক্যবাবহিত যা: ভক্তি: 
পুরুযোভ্তমে ৮ ঈশ্ববোৌক্তিৰণে কথাটি উক্ত হইয়াছে--শদীয় 
গ্রথ অব্ণ মা সর্বান্তর্যামী ও পুক্যোত্তম আসতে সমুদ্র 
গামী গ্ধাজালর স্ঠায় অরিচ্ছিম ' গঠৈতু্ী, অব্যবহিত 
মনে+?তিবপ যে ভক্তির স্থল শখ ত-হই উপ্ত€ ৬ক্তি- 
যোগের লক্ষণ | 

ভক্তির এতন্্রপ লক্ষছার জান মাইতেছে--সানব্র 
জন্য ইহাই সর্বাপেক্ষা গ্রার্থনীয় অবস্থা-যে অবস্থায় 


১৬ সাধন-প্রসঙ্গ 


ঈশবের গুণ আবণধাত্র চিত্তের গতি গঙ্গাজলেব নিয়ত 
প্রবা্মান আতেব স্ঠায় অবিচ্ছিমভাবে ঈশ্বরের দিকে 
হইত থাকে, তাহাপেক্ষ মানবেব জঙ্য উচ্চ অবস্থ আর 
কি হইতে পাবে? যাশণ পৃথিবীর জীব হইযাঁও যদি 
অপার্থিব সম্পদের অধিকারী হইাত পারে, পবম সুন্দর. 
পবষানন্দমঘ পরমেশ্বরেধ দিকেই যদি তাহার ঢিত্বেব অধি- 
চ্ছিম অব্যবহিত গতি হয়, তবে সে এখানে থাকিয়াই 
্র্গেব জীব বলগিয় পিগণিও হইতে পার এরূপ 
নিবতিখয অন্্বাগ--একান্ত মম পবমেশ্বরে হইলে 
সাধকেব অন্ত আব কি প্রার্থনীয় থাকে? ভক্তের লক্ষণ 
ঘাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাঘাবাওড জান যায় ভত্তির 
মমাগমে সাধক কি শোঙন অবস্থায় উপস্থিত হইস্ 
থানেন ৬ক্তের একটি লক্ষণ এই-_ 
“গ্ান্তিবব্যর্থকালখং বিবক্তিম।নশুহ্াও। 
আশীবদ্ধসমমুখকঠা নামগানে সদ| রুচি ৮ 
ভক্ত দমাশীল এবং নিয়ত বর্ণাশী হইবেন, তীর 
পার্ধিববিষয়ে বিবক্তি থাকিবে এবং তিনি মানশৃদ্ 
হইবেন নিয়ত আশাযুক্ত হইয় উৎকণ্ঠা সহিত অর্থাৎ 
প্রিয়তম গধমেশ্ববের জন্য উৎকণীযুক্ত হইয! থাকিধেন 
এবং ভীহার সর্বদা ঈবেব নাম গানে কচি থাকিবে) 


ভক্তি ১৭ 
পর্থব জীবের পক্ষে ইহপপিক্ষ গ ধর্থলীয় আস্থ ভর এক 
হইন্ত পাবে / 

মুঙ্খিই জীবাত্মাণ জন্য পথম প্রার্থলীয কিন্তু ওপ্তিৎ 
পথে পথিকগণ মুক্তি আপন্ষ তঞ্ডিকেই অধিক গ্রার্থনীয় 
বলি জানেন ত্রাহাবা মুক্তিকে ওক্তিগ দ সীনধাপ গণন 
কারন জার্থাৎ ভক্তির সমাগম হইল মুভ্ভি, ত হইাবই 
এ দেখে মুক্তির সাধারৎ লঙ্গণ যাহ। নিদিষ্ট আছে, তাহ। 
দ্বব মুক্ত জীবাত্মাব সকল গ্রকার অগ্রগতিই অগস্তব 
হধ-ঙাহাব আর কিছুই করিবার থাকে না--পাইবাব ব। 
ভোগ কবিবাব থাকেন যু আও নিষ্চ” হ্ইয়াই বাম 
কবে ভক্ত কিন্ত ভক্তি পাইয়, ৬ক্তবৎসালক্ক সহবাস- 
জনিত ভূমানন্দ ভোগ কবি? ৩ই সমহন্ধক হযেন এবং ভাহার 
মেব! ও মহিমা কীর্ভণকেই শ্রেষ্ঠ অবস্থ। ও গ্রার্থনীয় বলিয়া 
জানেন তাই মুক্তি অপচগা ওক্তিই ভক্তেব অধিক 
বাঞ্চনীয় । ভগবদ্গীতাকার জ্ঞানী-_ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়। 
বণনা কবিধাছেন গীতা উক্ত হইয়াছে--আর্ড, জিজ্ঞা, 
অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চাবি অেধীব স্ুৃত ব্যক্তিরাই 
পরমেখবের ভজনা করিয় থাকেন কিন্তু তমধ্যে জানী 
ব্যক্তি সর্বদ '্রিধনিষ্ঠ ও ভক্ত হইয় থাকেন, মেই জানী' 
শক্তই ঈশ্ববের অত্যন্ত প্রি 

হ 


১৮ সাধন-গ্রসঙ্গ 


গ্বীতাব উক্তি এইরূপ-_ 

“তেষাং জানী নিত্যযুক্ত একভগ্জিরবিশিষ্যতে 

গ্রিয়ে হি জ্ঞানিনোইত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ৮ 

উক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি দরদ! মদেকনিঠ্ ও মদ্ভত্তৎ হইয় 
থাকেন এবং আমি তাহার অত্যন্ত প্রিয় তিনিও আমার 
অত্যন্ত প্রিয় হন অতএব পূর্বোক্ত চতুর্্ধ ব্যক্তি 
মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ 

গীতাকার ভক্তকেই ভগবানের অতীব প্রিয় বলিয় 
বর্ণনা করিয্বছেন গভগ্ম উ৬ হইঘাছে "মধ্যর্িভ 
গনোবুদ্ধি বে যে ভত্তঃ স মে গ্রিষঃ *"*'* সর্ধাঁরভ 
পবিত্যাগী যো মন্তক্ত স মে প্রিয়ঃ '. যে এ ধর্মানৃতমিদং 
যথোক্কৎ পযুর্ণপাসতে  অদ্দধান মৎগবমা ভক্তান্তেহতীব 
মে প্রিয়া ৮ যাহাব মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত 
হইয়াছে, এইরূপ মদ্ভক্ত যে ব্যক্তি, সেই আমার প্রিয়।** 
ধাহারা অন্ধান্থিত ও মৃংপরায়ণ হইয়া যখোও ধরশারপ 
অম্ৃতের অনুষ্ঠান করেন, সেই দ্ঞক্ত আমাৰ অতীব প্রিয় 
গীতাকার ঈশ্বরকে সকলেব পঞ্গেই সমান বলিয়া বর্ণন' 
.কবিয়াও, ভক্তকেই যখন ঈশবের অতীব প্রিয় বলিয় 
অভিহিত কবিয়াছেন, তখন গীতাকারেন্র মতে ভক্তই 
যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহা বুঝ যাইতেছে ভক্তের এই 


ভক্তি ১৯ 


শ্রেষ্ঠত্ব ভ্তিলাভ হইতেই হইয়। থাকে স্ৃতরাং ভক্তি 
সাধকের জন্ত গরম পদার্থ ভক্ত ঈশ্বরের অতিশয় 
অন্নুরক্ত হইয়া থাকেন, তাই গরষেশ্বরও ভক্তকে প্রিয়রূপে 
ববণ কাঁবেন 

৬ক্তের এই উচ্চ অধিকাধ--.এই মহ সম্পদ্‌ ত ভক্তি 
হইতেই সর্মাগত হয় ভত্তিই ভক্তকে ঈখববে একাস্ত 
অঙ্বন্ত করিয়, তাহার সহিত ধোগমুক্ত হইয়া! বাঁধের 
স্থধোগ গ্রদান করে পবমেশবের স্মবণ, মনন ও সেবাদিতে 
নিযুক্ত থাকিবাব সুযোগও ভক্তি হইতেই ভক্ত পাইয়া 
থাফেমী সুতরাং ভক্তিই সাধকেব সহিত পবমেশ্ববেধ 
যোগস্থাপনে গ্রধান সহায় ভক্তির আভতিশষা হইলে 
ভক্ত আর ঈশ্বর হইতে ক্গণকালের অন্থও বিযুক্ত হইয় 
থাকিতে চাহেন না ঈশ্বরে সহিত বিচ্ছেদ্র ও বিষ, 
ভক্তের পক্ষে অতি যাতনাদায়ক হয়, এজন্য তিনি কোনও 
ক্রমেই যাহাতে ঈশ্বরেব সহিত বিচ্ছেদ আসিতে পায়ে, 
এমন কিছুতেই রত হইতেন্টাহেন না বা পারেন না ক্ষণ- 
কালে বিচ্ছেদযাতনাও তখন তাহার পক্ষে অশথ হইয় 
থাকে তখননতিনি রলিয়! থাকেন,“আর চলে না, চলে না, 
চলে না জননী তোমা বিমা দিন চলেনা ”» আদ 
বলেন,“ঘহে মা যাতনা আর, গা, আমায় বাঁচাও বাচাও ৮ 


চা সাধণ-প্রসঙগ 


এই অবস্থ পাইষ ৬ভ্ত ধন্য হইয় যান ভক্তি প্রসাদেই 
মাধক পরমেস্ববের সহিত নিত্য অবিচ্ছিন্ন ফোগযুক্ত হই 
বাম কবিবার স্থযোগ গ্রাথ্থ হন এই নিত্য-যোগের 
অবস্থ হইতে সাধকের জন্য গ্রার্থনীয়ই বাকি আছে, 
গবম অম্প্দই ঝ। কি আছে। যাহা পাইয়। মানব, 
তাহাপেক্ অন্ত কিছুকে অধিক গ্রার্থনীয় ঘলিয়া মান 
করিতে পাবেন শ, সই পবম লঙনীয অবস্থা ৬ক্তি 
হইতেই স্যাগও হয স্থতবাং ৬ক্তিই সাধকেব জন্ক 
গৰম পণর্থ $ 

ভক্তিসঘাগমে সাধকের রুচি লাধু হয, জীবে অপাঁথিব 
উদাব প্রেমের উদয় হয় ৬ক্তিসমাগমেই মাধকে শুদ্ধ 
গ্রীতি ও মাধুতাব সমাগম হয় এবং সেবার ঈশ্বাবের প্রিয় 
কাধ্য নাধনেব বিমলানন্দ ভোগগব স্থযোগ উপস্থিত ইয 
তাই ভঞ্জির এত মহিষ যাহ্‌ পাইলে ঈশ্ববও সাধককে 
প্রিয় বিষ জাপন কবেন, তাপে * মত নম্পদ্‌ 
মানাবর আর কি আছে / ₹* 

আমাদের একটি নগব সংকীর্নে উক্ত হইয়াছে__ 
(ও ভাই) জানিও ৬কতি-মছুল্ভ অতি বছ ভাগ্যে 
তাহ হয় রে, দীনের দীন হযে আপন! বিকাঁয়ে পুণ্যবানে 
তাহ লয় বে ( এই ভক্তিধন ) (এখন সহজে মিলে ন, 


৫০৯ পি 
গতর ত৮8৮38 ৫ প্ঠুদ 


্ 
৪ 


ভক্তি ২১ 


বব বাঞ্ছিত এ ধন) , শাম ফাব বি জীব ধার 
গীতি, গেমে প্রেগে পায় পয়বে (যেজণ ভীবে গেম 
বিতার) তার ভক্তি দীনে, তোযেন পরাদে ("সই ৬ 
খা ল্পওর ) ৬ত্তিন্দাত] প্রেমময় রে (নব জীবন দিয়ে) 

আমাদের একটি মংগীতে৪ আছে--তব গামে কভ 
মাধুবী, ফেই ৬ক৩ দেই জান, আখ তুমি জানাও যাব 
মেই জানে ” ঈশ্ববের মাধ সকক্েখ পক্ষেই মধুব হইাণও 
ক্তব প্রাণে ৬ঞ্জিমীগমে তাহ অতীব মধুগকূপে 
অগ্নুখূত হইয় থাকে অঙএব ভক্তিই সাধকের পথম 
মম্পাঁ, লাভে উপায় ভক্তিই সাধঝকে পরমোচ্চ 
অধিকার প্রদান কবিয় থাকে 


কর্ম 


জগতে বর্শ্হীন কেহই নহে পণ্ড পঙ্গী, কীট পতঙ্গ, 
কেহই কর্দহীন হইয়। সময় যাপন কবেন খ্বাচিয়া 
থাকিতে হইলেই কর্টী হইয বাঁচিয়। থাকিতে হয় যে 
স্থানেই জীবন শোত প্রবাহিত, সে স্থানেই” কর্শশোতও 
গ্রবাহিত বহিগাছে " ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক 
সকলকেই কর্ণ কবিয়াই জীবন ধারণ কবিতে হইতেছে। 
এজন্য সহজ বুদ্ধিরও মীশাংস এই যে, কর্মহীন হলে 
কাহারও চলেন গীতাকাৰ এই তথ্থের অগ্ুদবণ 
করিয়াই বলিযাছেন-_“শরীরযাক্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ 
কর্মণঃ” অর্থাৎ কর্ো নিবৃত্ত হইলে তোমাব শবীব নির্বধাহই 
হইবে না ক্কতবাং যাহ। প্রত্যেক গ্রাণীরই একান্ত 
কবণীয়, তাহ! কখনই সামান্ত ব উপেক্গণীয় নহে কর্ধাকে 
কাহারও অবহেলা! করিয়া চল উচি৩ নহে, 
কর্ম একাস্ত কবণীয় হইলে১৪_গ্রত্যেক গ্রাণীর পক্ষে 
একান্ত অপরিহীর্ধ্য হইলেও ঝি কর্ম আব কি অকর্ণা, 
সে বিষয়ে জনসমাজে বিস্তব মতঙেদ আছে দেশ 
বিদেশে যাহা কম্ম ব স্ুকর্শা বলিয়! পরিগণি৩, তাহাই 
হঘত অন্য দেশে অকর্ম বা নিন্দনীম কর্্দ বলিষ। 


কর্ম ২৩ 


পরিগণিত গীতাকাণ সাধুকাধোর লক্ষণনিদ্েশ নিয় 
লিখিতপ্ষপে কবিয়াছেন-- 

দ্যজ্ঞার্থাৎ কম্মণোহন্ত পোকো হয় কর্মাবদ্ধনঃ 

*তদর্থৎ কর্ধা কৌন্তেয় মুক্তমদ্: সম।চর 
অর্থাৎ ঈশ্ববাবাধনার্থক ভিন্ন কর্ম মাত্রই গে।কের বন্ধনে 
কাৰঃ হয়" অতএব তুমি পিক্ষাম হইয় ঈশবাবাধনার্থ 
কর্মাচ্ণ কব গীতীয় অন্যত্র ভক্ত"হইয়াছে- 

“তশ্মাদসক্তঃ মত৩ং ক।ধ্য* কর্ম সমাচর 

অনগ্খেহাচিণণ্‌ কর্মপপম[দ্বোতি পুরু * 
অর্থ, তুমি সতত ধ্নাসঙ্ঞশ্ন্ত হইয় অবশ্ঠ বিথেয়কর্মের 
“আচখণ কর কেন ন, পুরুষ ফলাসক্তিরহিত হইয়া 
কশ্মাচখণ করিলে মোক্ষ গ।৬ কবিয় থাকে 
গীতায় আবও উক্ত হইযাছে 
“যোগস্থ: কুরু কম্মীণি সঙ্গং ত্যক্ত।| ধনথয 1” 

হে ধনগ্ুয় তুমি যোগস্থ হইয় আমক্তি ত্যাগপূর্বক 
কর্ম কর 

গীতার এ সকল উক্তিদ্বা৭ অনুভব কর যাইতেছে, 
গীভাকা?রর মুতে, মক্গ অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগপুরর্বক নিষাগ 
হইয়া দর্া কষিলিই কর্শ, সাধুবর্শ হয় তাহা হইলে 
আব কন্মজনিত বন্ধানে আবদ্ধ হইতে হয় ন|। কিন্ত শুধু 


২৪ সাধন-প্রসঙ্গ 


নিফাম হইয়া--আসঞ্ডি রহিত হই কর্ম কবিলেই যে মে 
কর্ম সাঁধুকন্ম হইবে, এরূপ দিদ্ধান্তকে ও সম্পূর্ণর'প মথীচীন 
ব্লিযা গ্রহণ কর। যান | নিষ্ষীম ধইয, সম্যক্বপে 
আমক্তি বিবহিত গইয় কর্ধ কখিলেও তাহ সাধুকর্। ন 
হইতে পারে লোকে ফ্রকামনাশূন্য হইয়! জয়াজয় 
বাসনাবিবহি৩ হইয়াও যুদ্ধে গ্রবৃও হইতে "পাবে, কিন্তু 
যুদ্ধ কখনই সাধুকাধ্য মহ যুদ্ধ সর্ধাবস্থাতেই শিননীয 
সর্বাবস্থীতেই যুদ্ধ অনিষ্ট ফলই প্রদান কবে। যুদ্ধে 
বৃত্ত হইয মানব সর্ধপ্রকাবেব পাপে পিপ্ত হইয়া থাকে 
যুদ্ধ কখনই কল্যাণপ্রদ হয ন যুদ্ধের গরয়োজনীিত 
ঘেবপ ভাবেই বর্ণিত হউক ন' কেন, যুদ্ধ হিংসাত্মক কর্ধশ 
হিংস কখনই প্রশংসনীয় নহে 
গঅক্রোধেন জাষৎ (ক্রোধং অসাধুং সাধুন জযেৎ ” 
০ ১ রং নি 
“ন পাপে গ্রতিগাপ] স্তাৎ সাধুবেব সদা ভবেৎ রি 

ইহ্থাই অত্যুত্তম আদর্শ, ইহাই, ন্অত্যুত্তগ দাধুতাব্যঞ্কক 
বাণী সর্ধাবস্থাতে সকলেব জন্যই ইহা অতি কল্যাৎ 
কব ও ধর্দসম্মত বাণী ক্রোধহীনতাদ্বাথাই ক্রোধকে 
জয় করিতে হইবে নাধুতাদারাই অসাধুতাকে পবাজয় 
কবিতে হইবে পাঁপকাবীর পাপাচরথেব প্রতিশোধ 
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কর্ম ২৫ 


লইবার জন্য গাঁপ কবি৩ হইবে না সর্বদ দাধুতা৩ই 
বাস কবিও হইবে ইহাই সাধুজনেব অবলন্ষিত 
পথ "তৃথাদপি হ্বনীচেন ওরোধিব সহিষণুন ? গ্রভৃতি 
যহারাব্য এবং ঈ« ও বু প্রর্তাতি মহাজনগণেব 
প্রদর্শিত উদাৰ গ্রেমেব আদর্শ-খাহা সকল কালেই 
প্রনংনীয় ৭. অবলক্বদীয়। সে সবপই বার্থ হইয়। 
যায়, যদি পাপের এ্রতি পাপাচবর্ণ কবিতে হয়, বদি 
আঘাতের পরিবর্তে আঘাত কবিচ৩ হয় যুদ্ধ ৩ 
আধাতের পবিবর্তে আঘাত কবিতই হয গাগের 
গ্রৃতি " গাপাচধণ কবিতেই হয় জুওবাং ক্ষ আাগ 
কবি এবং নিষ্ষাম হইয, জয়াজবাসপন পবিত্যাগ 
পূর্বক, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই যে তা উত্তগ সাধুকাধ্য 
হইবে, এমন দিদ্ধাস্ত করা যায় ন। ৃ 
তবে সাধুকায্যেব--শুদ্ধ কর্শের লক্ষণ কি সাধুকার্্য 
যাহা মানবকে পবিজ্রচিত্ত কবে, পবিক্লাণ লাভগ 
স্বযোগ প্রদান করে ঘেই, স্থবর্শের লঙ্ষণ কি হওয়া 
উচিত? এ বিয়ে ত্রাঙ্গধর্ের গ্রমাদদে আমাদের নিকট 
অতি মহৎ্--আতি ছন্দব ৩প্ব ব্যক্ত হইয়াছে সেতত্ব 
সহ'জই সকলেব*বোধগমা হইবার যোগ্য অতি সহ 
-অল্প কখাতেই তাহ ব্যক্ত হইতে পাবে, মে কথাটি 


২৬ সাধন-ওএ্সজ 


ক্ষেপে এই-্তন্য প্রিয়কার্ধযসাধনধ। তদুপাপনমেক » 
তাহাব (ঈশ্ববেব) প্রিয়কাধ্য সাধন করাই তাহার 
উপাসনা অর্থাৎ যাহা ঈশ্ববেব প্রিয়--যাহা তাহাঁক 
অনুমোদিত তাহাই অনিন্দ্য জুন্দব এবং সাধুকাধ্য নামে 
অভিহিত হইবাব যোগ্য, কাবণ, তাহাই তীহা'র 
উপাসন | ইউশ্ববোপাসনাই সর্বদেশে, সর্বধগলে সুন্দর ও 
উত্তম বলিঘ পরিকীন্ডি৩ হইয়াছে ও হইতেছে ঈশ্বধ়ের 
প্রিমকার্ধয বপ যেউপাঁসন তাহাই মানবে মুক্তির হেতু 
তণ্হ* মনবকে হেস্হ”৬৬৩ করে ন'--বদ্ধানে আবদ্ধ 
কবে না স্থৃতবাং তাহাই সর্তোভাবে স্থন্দব ও সাধু 
কাধ্য নামে অভিহিত হইবাব ধোগ্য 

প্রশ্ন হইতে পাবে ঈশ্বরাজ্মোদিত ঈখবেব প্রিষ 
কাধ্যেব লক্গণ কি? কোন্‌ চিহনদ্বার তাহা বুঝা! যাইবে 
যে, এই কর্ম ঈশ্বরান্মোদিত ব তাহার অনস্ঠমোদিত 
কোন্‌ গণনার! বুঝা যাইবে, ইহ ঈশ্বাবর প্রিয়কার্ধা বা 
অগ্রিয়কাধ্য টি 

কারধযটি ঈশ্ববের অনুমোদিত কিন বা! প্রিয়কাধ্য 
কিন, তাহ অম্কধাবন কবিতে ব উপযুক্ত ভাবে মে 
দিদ্ধান্তে উপনীত হইতে (ঘ বেশী বিদ্ধ লন সতীক্ষ বুদ্ধির 
আবশ্তক হয়, এমন নহে তাহ সহজ ও সরল বুদ্ধির 


কর্ম ২ 


নিকটে সহজেই প্রতিভাত হইয থাকে এ স্থলেই 
মন্গত্যাগী হইতে হয়_-নিফ্াম হইয়া বিচাব করিতে হয় । 
আসক্তি ত্যাগের ইহাই প্রকট স্থল কামনাযুক্ত মনে ব! 
লাঙ ক্ষতিগণন।ব অধীন মনে--কর্মটি গ্রকৃত খশ্বরিক 
কিন,ঈশরাম্ছমোদিত কি ন,সে সিদ্ধান্ত সমুপস্থিত হয় ন 
সে সিদ্ধান্ত গ্প্রকুতনাপ সাংসারিক কতিবৃদ্ধি-গণনা শুন্য 
সবল ও সহজ বুদ্ধির নিকটে আপ্ও* হইতেই প্রতিাত 
হয় এ প্রশ্নেব উত্তব পাইবাব অন্য, বেশী বিদ্যা ব 
প্গুতোব এয়েজন হয়ন অধিক বিচ"র বিতর্কেরও 
গ্রযোঞ্জন হয় না এজন্য ত্রান্মধর্শ ঈশ্বরের গ্রীতি এবং 
তাহাব গ্রিয়কাধ্যকেই জীবনের সর্বোত্তম কর্তব্য বলিয়া, 
ঈশ্বরেব উপাসনা বলি নির্দেশ কবিয়াছেন গুভক্ষণে 
মঙ্গলময় গ্রতুব শু৬ গ্রেবণাতেই, এই মহাতত্‌ জগতে 
অভিব্যন্ত হইয়াছে ইহাই সমুজ্জল--ইহাই সমুগ্নত জ্ঞান 
বিজ্ঞান সম্মত ইহাই সর্ধাদেশের সর্বকালের মানবের 
বন্ত পবমদষ্পদ্‌, অতি যুহ$ আদর্শ ইহার অঙ্গুদরণেই 
মানব ধন্য হইবে, পৰম শান্তি-এ।শ্বতী শান্তি ও পরমা 
গতি লাভ কবি কতার্থ হইবে 

উত্ত প্রকাৰের কর্শাগ্রবৃত্তি মানবে অতি মহজে--অতি 
স্বাভাবিক ভাবেই সমুপস্থিত হইয় থাকে মাম্ঠ্য যদ্দি 


২৮ আধন-প্রসঙ্গ 


জ্ঞানপ্রলাদে বিশুদ্ধ সত্ব হইতে পাবে এবং মে যদি মহান্‌ 
প্রভুর অতুল দান কপে ভক্তিলাভ কবিতে সমর্থ হয় 
তাহা হইলে তাহাতে সেই মহান্‌ প্রখর প্রিয় অনুষ্ঠান 
বপ কর্মগ্রবৃত্তি আপনাহইতেই সমাগত "হইবে 

যে পবমেশ্বরে ৬ক্তিমান্‌ হইবে, সে তীহাব গ্রিয় 
অনুষ্ঠান না কবিয়াই পারিবে নম ঈশ্ববের ভক্ত 
হইবে অথচ তীহীখ প্রিয় অনুষ্ঠান কবিবে না ইহা! 
হইতেই গাবে না ৬ক্তিব সমাগম হইবে আব ঈশ্ববের 
প্র অঞ্ঠানে শ্বৃত্ত অপিবে ন ১ ইহ অর্থহীন খাপ 

যদি দেখ! যায, ৬ক্তিব বাহ্‌ লঞ্চ" সকল ব্যও, হইতেছে 
আর সে ব্যক্তিতে প্রিয়তম পরমেশ্ববের প্রিয়কা্যসাধনের 
জন্য বাগ্রতা বা উদ্চঘ অসিতছে না, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে, সে ৬ক্তি প্রক্কও ভক্তি নহে তাহাতে কাল্পনিক 
কিছু আছে তাহাতে মানবীয় বচন! কিছু আছে 

ভক্ত বা ভাবুকেব সঙধদ্ধে “অব্যর্থকালত্বং” বাক্য সর্বদাই 
প্রযোজ্য ভক্ত কখনও বৃণায় সময় যাঁপদ করেন না 

তাহার মনগ্রাণ ধেমন পধম প্রকূব স্মরণ, মনন ও নামগানে 
অতি উৎস্থক ও তাহাতেই রত--তাঙ্াতেই তাহাৰ 
সদা রুচি, তেমনি তিনি তীহাব দপ্রয় অনুষ্ঠানেও 
অত তৎপর 


কণ্ম ২৯ 


তাহ হইলেই বুঝ যাইতেছে-_জ্ঞাণাস্তব ওক্তিই 
সাধকেব নখকশ্যোব প্রন্থতি | যে স্থানে ইহাঁৰ ব্যতিক্রম 
দেখ যাইবে, সে স্থান বুঝিতে হইাবে, আদল ব্যাপাবে 
গল আছে বিন্মে ক্রি আছ হয় বিশুদ্ধ জ্ঞানের 
অভাব, ন হয় শুদ্ধ আন্ঠরাগের অভাব ইহা ভিন্ন 
এ ব্যাপাাণ ল্ন্য কিছুব আবোপ কবিবাব থাকে ন 
ব। খাকিতে পার ন।। 


সাধ্য কি? 


ইতংপূর্বের যে জ্ঞান, ওক্তি ও কর্শেব প্রসঙ্গ কর গেল, 
তাহা লা করাই সাধনে উদ্দেশ জ্ঞান, তক্তি ও 
কর্শকুশলতাই খানবেব উপাঞ্জনীয় আনব জানবান্‌ 
জ্ঞানবতী হইবে-_ভক্তিগান্‌ ভক্তিগতী "হইবে এবং 
পবম প্রিয় পবশেস্ধ্বর প্রিয় অনুষ্ঠানরূপ সাধুকার্ধো 
কুশলতা লাভ কবিবে, ইহাই তাহাব সর্বতোভাবে 
_সর্ধ সমযে উপাজ্জনীয ইহাই তাহাব সর্ধাবস্থায 
কল্যাণকব সম্পদ 4 
দিব্য জ্ঞানোদযে সাধক পরম এশধ্যবান্‌ পবমন্সন্দর 
ভূমানন্দ পরমেশ্বরেব পরিচয় গাইবে,--তীহীকে সতাভাবে 
চিনিতে পাবিবে তাহাকে চিনিলে এবং গ্রকৃতভাবে 
তাহার পবিচয় ও আস্বাদন পাইলে, আপনাহইতে অতি 
হজেই সাঁধকে--পবান্্রক্কির সমাগ্রম হইবে মানব 
পরমেশ্বরের পৰিচয় পাইবে আঁক তাঁহীতে অঙ্রক্ত হইবে 
না, এমন হইতে পাবেন পরম প্রভু যখন আনন্দময় 
ব্সম্বরূপ এবং তিনি যখন পখম স্থন্দব, তখন তীহাব আদ্বাদন 
, ও পরিচয় পাইলে, তাহাতে মুগ্ধ হওয়া-ব্ঠাহাতে অন্ুরক্ত 
হওঘা-ইহাই ত শ্বাভাবিধ ব্যাপার জানোদয়ে ভক্তিব 


সাধ্য কি? ৩১ 


সর্ধার এবং ভক্তিব মঞ্চার হইলেই তক্তবত্গলেব প্রিয় 
অনুষ্ঠান বগ কার্ধ্য কুশলত লাভ এই তিনটিই মানবের 
একাত্ত উপাজ্জনী ইহাই তাহার সাধ্য সাধনে 
ইহাই অতি গ্রয়োজনীয়ত। 

জ্ঞান। ভক্তি ও কর্ম এই তিন মহ! সম্পদ্‌ই প্রতোক 
দাধকেব প্রাপ্ট ও উপাজ্জনীয় কেহ শুধু জ্ঞান লাঙ 
কবিয়াই পরিতৃপ্ত হইবেন অথবা রে শুধু ভক্তিসাধনে 
নিযুক্ত হইয়া, ভক্তির উপাঞ্জনেই নিযুক্ত থাকিবেন, 
অথবা কেহু যে শুধু কর্ণা হইযা কর্মবুশলত লা৬ 
করিয়াই পরিগ্প্ত হইবেন, এমন নহে; তাহাতে সর্বাঙ 
স্থন্দর ধর্শজীবনলাভ হযন ক্রাগ্্মের বিশেষত্বই এই 
যে, এ ধর্দাশ্রিত প্রতোক সাধকই জ্ঞান, ৬ক্তি ও বর্শা 
ঘোগে ঘোগ্রী হইয়া, জীবনের সার্থকতা লা কবিবেন 
আমাদের সংগীতে আছে--“জ্ঞান, ভক্তি কর্মযৌগেব 
একত্র কর সাধন ৮ ইহাই সর্ধবাবয়বযুক্ত সাধন বাবস্থা 
ইহাই সর্বাঙ্জীণ কল্যাণন্লা্ডের উপায়. এবং সমুচ্ 
পূর্ণ আদর্শ 


লঙনীঘ কি? 


ধর্মসধনেব চবম পুবক্গব কি? লঙনীয় কি? কোন্‌ 
মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে জন্য বর্মসাধনের” একান্ত 
গয়োজনীষতা৷ ? শাশ্বতী *ন্তি এবং পবমানন্দ--ডমানন্দ 
লাভকেই সাধাবণ৩ঃ ধর্মনাধনেব শ্রেষ্ঠ ফললা৬ বলিঘ! 
গণন কর হইয থা কিন্তু শাশ্বতী শাস্তি ব ভূমানন্দ 
লাভকেই ধর্মসাধনেব শ্রেষ্ঠ পুরক্ষাব বা লা৬ বলিষ গণন। 
কবিলে, ধর্মপাধনঙ্গনিত পাভকে কিম্পৎপরিমীণে খর্ব কর 
হয় ধম্মমাধনেব প্রধাজণীয়তার মহিাব লাঘব কর হয 
প্রকতরাপ ধশ্মসাধিত হইলে,মাধক আনন্দ শান্তি প্রভৃতি ত 
পাইবেনই কিন্তু তাহাব সে লাভ মুখা বা পরগল।ভ 
নহে তাহ আন্তষঙ্গিক লাভ পবমেশববের প্রসাদ 
উৎরষ্ট জীবন লা৬ হইলে আনন্দ শান্তি প্রভৃতি ৩ সাধক 
জীবনে সমাগত হইবেই-_ তাহাকে শ্রেষ্ট বা৷ মুখ্য লাভ বল। 
সঙ্গত নহে আনন্দ, শান্তি গ্রভৃতিব লাভকে লক্গ্যস্থলে 
বাখিন, তাহাতে শাঙক্ষতিগণনারপ বিষয়বুদ্ধিবই 
পরিচয় পাঁওয় যায় ভবে ধর্্সাধকেব সন্মুখে কোন্‌ 
লক্ষ্যকে বাখিত হইবে? কোন্‌ উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির জছ্য 
তিনি সাধনে গ্রবৃত্ত হইযবন ? 


লভনীয় কি? ৩৩ 


এ প্রশ্জেব উভ্ভরে--ইহাহ খলিতে হইবে যে, সাধক 
গ্রককত স্থস্থ হইবার জন্, স্বাস্থ্য লাভেব জন্ঘ অথব এম্খরিক 
গ্রকতিবিশিষ্ট হইবাব জঙ্ই শাখনে গ্রবৃত্ত হইখন। 
জাতসাবে পবমেশ্ারব সহিত যোগযুক্ত হইয়া" তাহার 
সহবার্সে অবস্থিতি কবিবার্‌ সুযোগ লাভই, জীবাত্মার জ্ন্ 
একান্ত গ্রয়োজনীয় পরধেশখবেব সহিত ঘনিঠ যোগে 
য় হইয এবং সম্পূর্ণরূপে তাহার হইয় অবিজ্ছেদে ও 
অবাধে তাহার সহিত বাস কবিবাি স্থঘোগ লাভ করা 
এবং তাহাতেই অনরক্ত হইয়, তীহারই আনুগত্য লাভ 
কবিবার স্থযোগ গ্রাণ্ত হওয়াই, সাধকেষ সাধনে প্রবৃত্ত 
হইবাব বিশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত এরূপ আচ্ছগ্াযোগে ' 
যুক্ত হইলে, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া 
বাসের স্থযোগ পাইলে, পবম্এীশধ্যময়েব-_-পরমস্থন্দব ও 
আনন্দময়েব সহবাসজনিত"ভূমানন্দ--মহৃতীশাস্তি জীবমে 
সগাগত হইবেই তাহ লঙ্গযস্থলে থাকিবে ন লঙ্গযস্থণে 
থাকিবে ধশ্ববিক গকুতি লা৬ করা, সম্যক্‌ শ্বাস্থাপাভ 
কর। তাহ! হইলেই সীপধকৈব 'জীবনে উশ্ববরিক পরম 
সম্পদ সমূহ সমগগত হইয়াশশ্ধক কৃতর্থত ও 
হইবেন তীহার জীবন ও জগ পাভের এ্রকৃত উদ্দেশ্টু- 
তাহাতেই সিদ্ধ ইইবে 


১ 


৩৪ সাধন-গ্রসঙ্গ 


সাধকের উক্ত প্রক।বেব উদ্দেষ্টসিদ্ধিলাভেব পথে গ্রধান 
অন্তবায ব বাধা কি? তাঁহীব দাধ(বএ নাম পাপ যাহা ঈশ্বব 
হইতে মান্যকে যেন বিচ্ছিন্ন করিষ ,তাহাব বিরুদ্ধ গ্রক্কতি 
বিশিষ্ট কবিয় ,বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করিয়। বাঁথে তাহাকে দীন 
হীন করিয় অতি রুগর,দুর্ববল ও নিত্তেজ করিষা রাখে,তাহারই 
নাম পাপ পাপের যে স্বাধীন ব! বাস্তবিক একটা! সওা 
আছে, তাহ! নহে মান্য মোহজনি৩ অত! হইতেই 
ঈশ্বরের বিরুদ্ধীচবণ” কবিতে থাকে, তাহাব সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং বিরুদ্ধাচঘণজনিত বোগে 
আক্রান্ত হইয়। অতি মল্গিন_-অতি দীনহীন ভাবে, জীবন 
যাপন করিতে বাধ্য হয় এই যে ঈশ্ববের বিরুদ্ধাচর, 
ভাহাব সহিত বিবোধ, ইহাই পাপ নামে অভিহিত হইয়! 
থাকে, ইহাই ঈশ্বরের সহিত যোগেব অন্তবাধ এই 
অন্তরায় হইতে, ধোগের দারুণ বিদ্ব হইতে অব্যাহতি 
পাঁইলেই যে, সাধকেব উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইল, তাহাও নহে 
নিষ্পাপ হইযা--শুদ্ধপ্রকৃতি লাভ করিয়া, পবম শুদ্ধ সুন্দর 
পরমেশ্ববেৰ আস্বাদন ও পরিচধ পাহিয়া, তাহাতে একান্ত 
অন্ধরক্ত হইতে হুইবে এবং তীহা'বই সহিত অবিচ্ছিন্ন 
যৌগে যুক্ত হইয়, ঘনিষ্ঠ ও মধুব সম্বন্ধে আবদ্ধ হুইথা, 
জীবন যাপন কবিতে হইবে 


লভনীয় কি? ৩৫ 


মূল লক্ষ্য সুস্থ €ওয় এশ্বরিক প্রকৃতি প্রাণ হওযা 
এবং ঈশ্ববের হওয় | তাহা হইলে দাধকেব জীবনে 
সৌনদর্যা, শুদ্ধতা, উদাব প্রেম প্রভৃতি সখাগম হইবেই 
তখন আত্ম পবগাত্মাব অতুল সৌন্দধা, গারুর্ধা আদিতে 
যু হইয়া, সর্বতোভীবে তীহীকেই প্রিধতম বলিয়া 
জানিবে তখন তিনিই হইবেন 
«গ্রে পুর্খাৎ প্রেষবিণাৎ গ্রেয অগ্ঠস্টাৎ সর্বস্মাৎ ” 

দেই অবস্থীয় সাধক 

“মমোদতে মোদনীয়ং হি লধবা 

৩বতি শোকং তরতি পাপ্]ানং 

গুহাগ্রন্থিত্যো বিমুক্তোহমুতোঙ৬বতি * 
আনন্দনীয় পবত্রহ্ষকে লা কবিয়! তিনি আনন্দিত হয়েন, 
তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হযেন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ 
হয়েন এবং -সবদয়গ্রস্থিলমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমুত 
হয়েন 


সাধনেব প্রয়োজনীয়তা 


মানবের জন্য যে পরম সম্পদ আছে, যাহ পাইয় (সে 
কুতার্থ হয, ধন্য হয়-_-৩ঙাহাঃ জীবন সার্থক হয় এবং যা! 
ন পাইলে হার ছুঃখের সন্তাপেব পরিপীম থাকে ন, 
ঘাহা পাঞ্ধ ন হইবার অবস্থাকে খধি “মহতী বিনাষ্টি” 
নাষে অভিহি৩ কবিষাছেন, সেই পবন প্রার্থদীয় অবস্থা 
মানব কিরূপে যাইব) পে মৃহ সম্পদ্‌ সে কিবপে 
পাইবে? এ ভিজ্ঞামার উতর কুপাবাদী প্রায় কমল 
মুখ হইতেই এই উত্তৰ আদিবে ৰ আপিয় থাকে খে, 
মানব দাও দঘালু গ্রেগময় পরমেশ্বের পসাদদই এই 
সর্বোত্তম পরম গ্রার্থনীয় সম্পদূকে লাঁ৬ করিও পাঁবে ও 
কবির থাকে এ সন্বন্ধে ক্পাবাদী ভঞ্গণের মধ্যে 
মতদ্বৈধ হইবার কথ মাই যদিও মহামুলি £1কাসিংহের 
উক্তি ও ব্যবস্থাতে অন্য 'ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে ভিন্সি 
আওত্মগ্রঙাব ও সাধনদ।খই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনাব কথাই 
ব্যক্ত কবিয়াছেন তাহার কথ ঘে মূল্যহীন তাহাও 
বল যায়ন সাধনেব চেষ্ট।র উপরে গ্রেমমষের কপ 
অবতীর্ণ হইয়াই তাহাকে সিদ্ধি দান কবিয থাকে ঈশ্বব 
প্রস।দকে দিদ্ধিলাতেব পথে সর্বা্রেষ্ঠ সরল ও উপাষরূপে 


সাধনের গুযোজনীয়তা ৩৭ 


স্বীকার কবিঘ লইলেও, মান্য চুপ কবিঘা-শিশ্টেষ্ট হইয়া 
বসিয় থাকে না সাধনবিমুখ নিশ্চেষ্টের শিন্দাও অন্ন 
নহে প্রাচীন কালেব খধি তগোধন হইতে আরম্ত 
করিয়া; ক্থধিদত আধুনিক ঘুগেব শেষ্ট উপবেষ্টা মইধি ঈশ 
মহন্মদ এবং আধুনিক যুগ সর্ধ অেণীব উপদেষ্টাগণই 
সাধনহীনকে” ৬ৎগন করিতে টেষ্টার ক্রেটি কারন নাই 
দিনের পৰ দিম, সগ্তাহেব পব সণ্তহি মন্দিরে মন্দিয়ে-_ 
বেদীসমূহ হইতে লোককে সাধনবত হইবাৰ জন্ত কেবলই 
উদ্দীপনা ও গ্রেবথা আসিতেছে সাধনহীণ পোকেব 
নিন্দা আব শেষ নাই 

সাধন গথে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ঘেগন অঙ্টারাথ" 
উপবোধ উত্তেজনা, গ্রেবণা আসিতেছেই, তেমনি নানা 
ভাবে সাধনুগ্রণালীব আবিষ্কাব ও প্রাচাবও হইতেছে 
জগতে সাধনপ্রগালীই বা কত আছে একটিকে ঈশ্বব 
গ্রসাদ ও তাহার করণাকেই এ গ্ুথেব শ্রেষ্ঠ অবলগ্বন ও 
উপায় বল হইতেছে, অগ্টন্দিকে আবার দাঁধণরূত হইবার 
জন্থ নানা প্রকারের অস্থয়োধ উপরোধ প্রেরণ উদ্দীপমাদি 
আদিতেছে--এই ছুই বিরুদ্ধভাবাপয় ব্যাপাণের প্ররুত 
পাগগ্তষ্ঠ ও শীখাৎসা কি? কিস্তু বাস্তব ব্যাপার যাহ] 
গ্রত্যঙ্চ বরা খায়--তাহার মূল কথা এই যে স্থলে চেষ্টা, 


৩৮ আাধন-প্রসঙ্গ 


উদদ্যাগ, সাধনপ্রযাস আছে, সে স্থালই কিছু ন কিছু স্থফল 
প্রাপ্তি ঘটে সে স্থলেই অনেক পরিমাণে সেই প্রার্থনীয় 
অবস্থার উপস্থিতি ব সফলত লাভ ঘটে নিশ্টেষ্ট ব্যক্তি 
যেহঠাৎ আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌ পাইয় উচ্চতম প্রার্থনীয় জাবস্থায় 
সমুপস্থিও হইল, এমন ত পুষ্ট হয়ন ঘটনাক্রমে হঠাৎ 
পবিবর্তন ও প্রাণমনের গতিৰ পবিবর্তালের ইতিবৃত্ত 
জগতে আছে, কিপ্তী প্রবিবপ্তিত ব্যঞ্তিকে যে সাধনরত 
হইযাই-_সংশোধি৩ ও উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইতে হয়, 
তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই ধর্শরাজোব ইতিবৃত্ত 
সেই কথাই গ্রচাবিত হইয| আসিয়াছে এ 
তবে উক্ত জিজ্ঞাসাব ব সমস্যাব প্রকৃও সগাধান ব 
মীমাংসা কি? ঈশ্ববগ্রসাদ ভিন্ন হয় ন, আগাব চেষ্ট ও 
গ্রয়াসেরও গ্রযোজনীয়ত অল্প নহে এই ছুই কথাব 
সমীচীন শীমাংস! তবে কিবাপে হইবে? এসঘবদধে বাস্তব 
ঘটন| যাহ প্রত্যক্ষ কর্‌ মা, সে দিকে লক্ষ্য বাখিলে 
ইহাই গ্রতীত হইবে যে, ঈশ্নরপ্রসাদ ও তাহা করুণ! 
এবং মানাবব সাধনচেষ্টা! -উন্নত অবস্থায় যাইবাব জন্ 
সাধকেব নিয়ত প্রধত্ব_এই ছুইযেবই প্রয়োজনীয়তা 
আছে ককুণামষেব করুণা এবং সাধর্ষেব সাধনচেষ্টা 
এই ছুইয়ের সম্মিলনেই কল্যাগপ্রার্থীর জীবনে কলা? 


সাধনের প্রয়োজনীয়তা ৩৯ 


সমাগত হয, এই ছুই যেখানে আছে, সেখানেই স্থফল 
ফলিয়া থাকে জগতের ধর্দেতিহাসে এই ৩ত্বই বর্ণিত 
হইয় আছে এবং সকল সময়েই এই তত্বই গ্রচারিত 
হইতে গরাকিবে শুধু করুণাবাদীব কথায়ও সম্পূর্ণ স৩[ 
নাই শুধু আত্মপ্রতাবেখ পক্ষপাতী, আত্মবন্ে সিদ্ধি 
লাঙেব গ্র্ধায়ীর কথাতেও সম্পূর্ণ সত্য নাই সাধন ও 
সিদ্ধিদাতাব প্রভূত করুণাই সিদ্ধি উপায় 

দুর্বল মানবেৰ জন্য মহীন্‌ প্র করুণাময় পরমেশ্বরেব 
করুধাধাব সর্ধদাই প্রবাহিত আছে তাহা বিখাম 
বিআাজু নাই তিনি উহার অন্তানদেব গ্রয়োজন ও 
অভাব জানেন, আবার তাহাদের দুর্ধলতাও অবগত 
আছেন এজন্য মানবর ছুঃখ, দৈন্ধা দূৰ কবিবাব 
অভিগ্রায়ে তাহাব বিধান -আপিতেছেই “অস্তবিহীন 
লীগা তোমার নৃতন নৃতন হে ” ইহাই গ্রন্কত তত্ব 
তাহাব কক* নিয়তই আছে বিধানও প্রতিনিয়তই 
আঙিতেছে তথাপি জগ্নীতেব *নরনারীব অবস্থ এমন 
মলিন ও হীন কেন ॥ 
“লোভে দুরাখাষ চিও লালাগিত ; তোগ বিলাগের অধীন, 
ভজন সাধনে ক্লালস, যড় বিপুর পরবশ, 

বিষধবাপনার দাস হয়ে আছি চির দিন 


৪০ সাধন-প্রসঙ্গ 


হিংস ঘেষ অভিমানে, ্বার্থসথখ প্রলোঙানে, 
জীবন কলঙ্কি অবিশীত৩, প্রেম অস্থবাগ বিহীন 
নাহি ৬ক্তি নাহি জান, বৈবাগা সমাধি ধ্যান, 


মোহে হৃদ অ্রান পাযাণ সম কঠিন * * 

সংগীতের বর্ণনান্থুপ অবস্থাই ত অধিকাংশ লোকেব 
উক্ত প্রকাবেব আক্ষেপ গায় ঘকলকেই কুবিতে হয 
বন্ধে হীন, প্রেম গুখো হীন ৬্জন সাধন উদবাদীন লোকের 
খখ্যাই ৩ অত্যধিক একপ কেন হয? কেন বিধা তাৰ 
ববধ+নেৰ উককুষ্ট ফল ৩৭৮১ ধ্পযুও, হ্য ম ॥ প্রল*বী 
কেন তীহার বিধানেব উৎবুষ্ট ফল পাইয় শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম 
অবস্থা লাভ করিয়া জগতে স্বর্গের অন্থপম আাধুর্য-- 
সৌন্দধ্য তোগ কবিবার শ্বযোগ পায় ন1? এই জিজ্ঞাসার 
উত্তবে সাধাবণ৩ঃ এই ভাবেব কথাই শুনিতে পাওয় যায় 
যে, পরমেশ্বব বলপুর্র্বক কাহাকেও আপন বিধির অধীন 
কবেন না তিনি যে সন্তানকে ক্ষুদ্র একটু স্বাধীনত 
প্রদ্দান কবিয়াছেন, তাহারি সন্মূন, কবিতে তিনি জানেন 
তাহাকে বিধ্বস্ত কবিয়া, তাহাকে গ্রতিহও কবিষা 
সন্তানের উপবে আধিপত্য স্থাপনের ভাব তাহাতে নাই 
সন্তান আপনা হইতে স্বেচ্ছায় তাহাকে ম্মনিবে, স্বীকার 
করিয় লইবে, তীহাব আদেশ মানিয! চলিবে, ইহাই 


সাধনের গ্রয়োজনীযতা ৪১ 


তাহাব অঠিগাঘ সাধণ ও গ্রচেষ্টাদ্থাণা ণস তাভাব 
মল বিধিব সুফল প1৬ কবিকে, ইহাই তাহাব শু৬ 
ইচ্ছ। নিশ্টেষ্ট সন্তান যে উত্তরাধিকা্বব খাবস্থায 
গার্থিক পিতাব মন্পত্তির অধিকারী হয়, ত হাতে 
ভাহাব গৌবব কি? শংগামেণ দ্বারা উাগ্যাগ ৪ গ্াচষ্টার 
দ্বার থে বক্তি ও সম্পদ লাঙ কাব, জগতে তাহারই 
প্রণংস, গৌরবেব মুবুট তাহার মন্তকেই শোভ 
পায় এজন্য কোথাও জোধ করিধা অধিক্ষাথ কবিবাব 
ভাব তাহাতে গাঁরলক্ষিত হয় ন _-বলপূর্ব্বক সন্তানকে 
আয়ত্ত কৰা বৰ অধীন করিয় লওয়, সেও তীহার 
গাক্ষ কিছুই কঠিন কাধ্য নহে সর্বাশক্তিমানের পক্ষ 
সন্তানকে অধিকার কবিয়। লওযাও কোনই কঠিন 
কার্য নহে অথচ তিনি যখন তাহ কবিাওছেন শা, 
তখন বুঝিতেই হয় যে, সন্তান ইচ্ছাপূর্র্বক -.ন্বপূরধ্বক 
গ্রচেষ্টাঘধারা তাহার অদীম ভাগাবের সম্পদ্‌ পৌনদর্্য 
আদি লাভ কবিবে, তাষ ভইলেই' সাধানর গ্রয়োজনীযত 
উপলব্ধ হইতেছে, এবং এই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
হইতেছে যে, ঈশ্বর গ্রধাদ--ঙাহার কর এবং মানবের 
শুভচেষ্টাব সম্দিলনেই কার্ধযতঃ সুফল ফপিয় থাকে 
মানবের শুভচেষ্টার উপবে বিধাতার অনুমোদন ও 


৪২ সাধন্-প্রস্ক্ 


আশীর্বাদ আসিবেই তাহ আসিধাই সর্বা্জ সুফল 
9 সিদ্ধিব উৎপত্তি কাব 

আগতে ত ইহাই পবিঘৃষ্ট য় যে, কষ, তাহাৰ জশিটুকু 
বর্ধণদ্ধাব ভাহাকে বীজ বপানব উপযুক্ত অবস্থায় গাই 
খায় তাহাতে সাব দেং এবং জধ্িত থে সকল জঙগ্তাল 
ও আগাছাব অঙ্ুব থাকে তাহ বিদৃবি৩ কৰিম, শস্ঠোৎ 
পাদনেব অনুকূলে ভাহুব যাহ! কবিবাব থাকে, সে তাহ 
কবিষা ক্ষেত্রে বীজ বপন কবে এবং সুবুষ্টিব অপেক্ষায় 
আকাশের গানে তাকাইঘ থাকে শহ্যোৎপাদনৈব 
পূর্বে তাহাঁব যাহ! কবিবাব ছিল, সে তাহ করিয়াই-- 
সুবৃষ্টৰ আশ কবিতে পাবে এবং সে তাহাই কবে 
যখন যথাসময়ে আকাশ হইতে বর্ধাব ধাব মামিয আস, 
তখন মে আনন্দেব সহিত স্বীঘ শরমেব সুফল ও পুবস্কাব 
পাইবাব আশ করে এবং সমযে তাহাব আশা! পূর্ণ হয 

"অশ্রপাতি কৃদব বীজ করহ বপন বে, 
যদি যনেব আনীন্দ শুত্ত,কবিবে কর্তন বে” 

ইহাই ত সত্য বাক্য কিন্তু যদি কলষক আলম্তবশতঃ 
জমি কর্ষণ ল' কলে, এবং উঁগি সন্গক্ষে তার অন আব যাহ! 
কবিবার থাকে, তাহা যথালময়ে ন কাব* তবে আকাশ 
হইতে বর্ধাবর্ধার বধিত হইলেও, দে তাহাব কোন সুফলই 
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গ্রাঞ্ধ হয ন তাহাকে আঙেগের সহিত কো, 
ক্ষতি ও পবিতাপই পাইাতি হয় বুষ্টি আহাবই, কিন্ত 
তাহার পুর্ব ক্ষযাকব যাহ কখধীধ, মে যদি তাহান 
কবিল,* ওাব সেই বৃষ্টিব ধার আগমানধ ফগ মে আগ 
কিরণ পাইবে ) এস্ণে ইহাই ত পবিলক্গিত হইল যে, 
মানবের চেষ্টঃখ উপরে বিধাঙাব আশীর্বাদ, অন্গুমোদণ ও 
কপ আসিয়াই চেষ্টাকে সাধন প্রুযাপকে ফণযুক্ত কাখে 
শুধু চেষ্টানভও তেযন ফল পাঁওয় যায ন্‌, শুধু বিধাতার 
বিধাঁনের অপেশায় খপিয। খাকিদেশ হণ শাধণ ও 
পাচটষ্টা, বিধাতাব বিধান ও কুগ ১ এ ছুযেব মিলনেই সর্ধাত্র 
কাধ্য হইতেছে, সুফল ফলিতোছ  ৩বেই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে হয়। ফ্ে বিধাঁতাব গ্রস।দ ও মানবের 
সাধনগ্রচেষ্ট এ ছুয়েবই গ্রয়োজনীয়ত আনছে এই 
ছুবের ম্লিনেই সর্বত্র সকল ফলিয় থাকে 

এন্কৃলে কথা উঠিব উঠিতে পারে, যে, খিনি আমাদের 
জীবনে বিধাত, নির্ধাহৃকর্ত ও নিয়স্তা, তিনি কি 
তাহাব মর্জলকাধ্যকে অবরুদ্ধ পাখেন? তাহাতে যে 
আমাদের জন্য মঙ্গল অতিগ্রায় নিয়ত বর্তমান, ভাহ কি 
আমাদের অচেষ্ট, আলস্য ও উদদাসীনত দেখিয়া নিশ্চে্ট ও 
উদ্বাসীণ হইয় থাকে? *তাহ হইলে তাহাব নিয়ত 





9৪ সাধন-গ্রপঈ 


বিধাতৃত্ব প্রভৃতির সার্থকত! কি? তিনি নিশ্টেষ্ট হই 
থাকেন বা আছেন এমন হইতে পাবেন তাহার শু৬ 
অতিগ্রায়েব বিরতি নাই তিনি নিপ্রিঘও নখ্ন 

ওাব তীহাব কার্ধযগ্রথালীব মশ্খী আমবা অবগত নহি 
ইহাই বলিতে হইবে অনন্ত জ্ঞানমযেব কার্ধ্যগ্রণাললী 
ক্ষুদ্র ও সামান্থাজ্ঞান লো'কর সম্যক অবগত্ত হইবাব কি 
মম্তাবন আছে 2" দেখ যায়, মানবগণ আপনমনে 
যাথচ্ছাক্রাম বিচবণ কবে, সে অবস্থ হইতে অবস্থান্তার 
যায, যাইতে যাইতে পথ অতি "গ কৰিতে কবিতে 'কত 
আঘাত পা সে যে ঘাতগ্রতিঘাত পাইতে থাকে, 
তাহা আর কিছুই নহে, তাহা সেই পরমপিতাবই 
ব্যণস্থ সে তথন আপন বুদ্ধি ও এক্ভিব গার্ধ্ধ এ সব্পকে 
গ্রাহথই কবিতে চায় না--আপনগানব ক্ষুদ্র আলোকেই সে 
চলিতে থাকে এভাবে চলিতে চলিতে তাহার জীবনে 
এমন সময় আসে, যখন তাহাব বুদ্ধিতে আর কুলাধ 
মা, দে আব পথ চলিতে পারেনঃ ৩খম তাঁহাব চেতনাব 
সধ্শব হয়, বিধাতার বিধান ৩খন তাহাতে অযনযুক্ত 
হথ (য সহজে বশীত্ত হইল না, তাহাকে নানাগ্রকাবে 
আঘাত দিয়! তাব জন্য নান ব্যবস্থ! কবিয়াই তাহাকে 
পরাক্দিত করিতে হয়-বাধ্য ও সৃস্থ কথিয় লইতে হয় 
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যে হজে চেওন হা৬ কে শ, গ্ুপথেব পথিক 
হয ন) বিধাতার বিখ।পেখ স্ুফণ পাইতে তাহাণ অনেক 
বিলম্ব গর এ জন্যই লোকে মনে কবে, বিধাতার বিশ 
বুঝি অবরুদ্ধ হইয় আছে-বিধাভ খুবি লিশ্চেট ও 
উদ্াপীণ হই আছেন পৃথিবীতে দেখ যয় সন্তানটি 
দু্বান্ত হইয় অবাধ্য হইঘ কাঁগ কাটাইতেকে, অশিষ্ট - 
চব কবিডেছ, তখন গি৬ ধাইগ্ গা তাহাকে ধরিয় 
ফেলেন এবং বণপুর্ধক তাহাকে আব মে মণ্দ আচখৎ 
পবিতে দেন ন পৃথিবীর পিঙাব কাধ্যগ্রণাদদী এ 
গ্রকাবেব পবমপিত মঙ্গলরিধাতাও তাহাই কবেন, 
ওবে তঁহাধ কায্যপ্রণান্ী অন্তবিধ. তিনি তাহার রীতি 
অন্ুসাবে তাহ করেন আম্ব থে আনক সময হঠাৎ 
রুগ হইয় --কাধ্য হইতে সকল প্রকাবের তাহাব অপ্রিয় 
অনুষ্ঠান হইতে বিরত হুই ব কাধ্যের সাগথ্যহীন হই, 
ভাহার"আব অন্য উদ্দেশ্য কি? যাহাহউক ইহাই মত্য 
সিদ্ধান্ত যে, বিধাও নিশ্েষ্ট ব উদ্দামীন নহেন তিনি 
তাহার গ্রণাঙ্গী অন্থুদারেই কাধা কবি থাকেন 

ভিনি অতি দীরে ধীরে কাযা কারন কৃত দীর্ঘ 
কালে এ পৃথিবী বর্তমান অবস্থায় আসিয়াছে-তাহার 
হিসার ধাহার *কবেন, তীহাব তাহ কিম্পরিম[ণে, 
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আনেন এও তাৰ সন্তনকেও ধীবে-অনিধীবে 
বশীভূত কবিয় থাকেন এবং তাহাকে দাধুকাধ্যের ও 
ঘোগা অন্তানেব উপযুপ্ত কবিয়া ভুলেন কুভ্তকাঁৰ 
যেমন গ্রথমে মৃত্তিকাকে আপনকার্ধের উপযুক্ত কবিয় 
লইবাব জন্য কোমল কিয়া লয় তাহাকে নিজ গ্রারয়োজন 
সাধনেব অন্কুল ও কার্ষো৭ বাঁধাদানে অক্ষম করিয় লয়, 
পৰে সে দেই মৃত্তিকা্থার আপনার অগিগ্রায়মত ৮্ব 
কার্য সাধন করিবাব স্থযোগ পায়--ইচ্ছান্থদ্প পাত্রসকল 
্রস্তঙ কবিয় থাকে, পবমপি৩! পরমেশ্বরও যেন ই 
ভাবেই তাহাব সন্তানদ্িগকে কোমল, সরল ও তাহাব 
ইচ্ছাসাধনেব অন্থুকূল করিয়া লইয়, আমাদের দ্বারা যাহা 
কবাইবার থাকে, তাহাই কবিয়া থাকেন সন্তানগথকে 
যেরূগে পরিণ৩ করা তাহার ইচ্ছা, তাহাই কবিয়! থাকেন 
বাধ্য হইবার, এবং সন্তান স্ব লাঙের বুদ্ধিব তাবতগো ফলেব 
তারতম্য সর্ধত্র পরিলক্ষিত হইযা থাকে " 
পৃথিবীতে অনেক হ্থলেই পরিলক্ষিত হয় যে, পিতাব 
সম্পত্তি নকল সময় সর্ধবস্থানে "সপ্তানের ভোগে আসে ন! 
সন্তান যখন আপনাব দুর্বৃত্ততা, ছঃশীলতা, অবাধাত। 
প্রতৃতিদ্বাবা পিতার সন্তানত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত 
হয়, আপনাকে পিতৃ স্ষেহ ও গ্রীতি, পাইবাৰ্‌ অস্ুপযুক্ত 
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কবিযা ফেলে, ৩ৎন ০গজেই সপ্ত'ন পৈতৎ »স্পত্ত হইতে 
বঞ্চিত হয় পিতামাতার ন্নেহাঙাবে নহে বিস্ত 
তাহাদেব স্নেহ, গ্রেম পাইবার অনুপযুক্ত হইয়াই পৈতক 
সম্পদ হইতে সে বঞ্চিত হয় পিত মাতা অঙ্তব 
করেনণযে, তাহাদের সম্ভান এমন অবস্থায় গিধা উপস্থি৩ 
হইয়াছে যে, দে আব আম্পত্তিব সধ্যবহাধ করিবার 
উপযুক্ত নহে, মে তাহা পাইমা আরও অনাস্, 
ছর্বিনীত হইয়া! উঠিবে সম্পত্ভিধ অপব্যবহার করিবে, 
৩খ্ন তাহার সন্তানকে সম্পত্তির অধিকাব হই?ও বর্চিও 
করেন্‌, এবং বরৎ সম্পর্কহীন কোন উপযুক্ত পাকে সম্পত্ভিব 
অধিকাবী কবেন, কিন্ত সন্তানের যে ন্াধ্য অধিকাৰ ছিল, 
তাহাও তাহাকে গ্রদান করেন ন প্রেমের বা কেহেব 
অভাবে নহে, কিন্তু তাহার কল্যাণ-বাঁসন! হইতেই একপ 
ব্যবস্থা করেন-_সম্পত্বির সন্যবহারেব অঙিগ্রায়েই এরূপ 
করিয়। থাকেন মানবের ব্যবহাবে যাহা প্রত্যক্ষ হয়, 
পবমেশ্ববের ব্যবহারেও তাহাই গ্লরিলক্ষি্ হইয়া থাকে, 
তাহার প্রেম আছে-তীহার ককণা আছে, তাহার শু৬ 
অভিপ্রায় আছে, এবং তাহার সম্পদ্‌ সমুহ আছে কিন্তু 
অযোগ্যকে, অপাত্রকে তিনি তাহা দেনন আপনার 
ব্যবহার দারা, টরিত্রদ্বারা যখন সে এ মহা সম্পদ্পমূহ 
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গাইতে আপনাকে অনধিকারী কবি ফেলে, আপনাকে 
সেইরূপ দুর্গতিগ্রস্ত লিয় প্রমাণিত কবে, তখনই সে 
পায ন।- এদিক দিষ দেখিলেও সাধনেৰ প্রস্নোজনীয়ত 
সমধিক প্রতিপন্ন হইথ থাকে উপনিষদেব নিম 
উত্ভিকেও এই কাবণেই সত্য বলিয় সিদ্ধান্ত করিতে হয় 
উপনিষদে আছে-_ 
“ঘামবৈষ বৃখুতে তেনলভ্যন্স্তৈ আহা! বৃখুতেতিনথৎ স্বাম্‌ ৮ 
ইহাব ছুই প্রকাবের অর্থ ব্যাখ্যাকারগ করিয়াছেন । এক 
প্রকার ব্যাখ্য এই- 'ধাহাকে ইনি অর্থাৎ পরম 
আত্মদর্শনার্থ বব কবেন, তীহাদ্বারাই ইনি ল্য, তাহার 
নিকটে তিনি স্বকীয় তন্গ অর্থাৎ স্বরূপ গ্রকাশ করেন * 
অন্থাপ্রকাবেব ব্যাখ্যা! এই_-“থে সাধক তীহাক প্রার্থনা 
কবে সেই তাহাকে লা৬ কবে পবাত্ম/। এক 
সাধকের সন্ধানে আত্মন্বৰপ প্রকাশ কাবন 

পরমাত্ম আত্মদর্শনার্থ যাহাকে বরণ কবেন, নেই 
তাহাকে জানিতে পারে, পরমাত্মা তাহাব নিকটেই 
আত্মম্বরূপ প্রকাশ কবেন ” এ উক্তিদ্ধা কি ইহাই 
অন্গধান ব সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, পৰমাত্স বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তিকেই এই উচ্চ অধিকার প্রদান খরেন, 
বাছিয়! বাছিয় কাহাবেও আত্মদর্শনন্ধপ মহ' সম্পদ দান 
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করেন--অপবকে তাহা হইতে বঞ্চিত কবেন অন্ত 
হেতু হীনভাবে যদি ইহা হইতে থাকে, তবে তাহাকে 
সর্ধভূতে সমান সকলের কল্যাণবিধাতা পিতা বলা 

"সন্ত “হয় না-প্রত্যুত পক্ষপাত দৌষেই তিনি দুষ্ট 
হইয় পড়েন কিন্ত তিনি সকলের পক্ষে »মান, তিনি 
সকলেব পিত্ত , পক্লেব কল্যাণ-সাঁধন করা--সকলকেই 
মহা। সম্পদ্‌ দান করাই তীহাব স্বঞাব" তবে এ উক্তির 
সার্থকত৩ কি? সে নার্থকত এই যে, যে সাধক তাহাকে 
প্রার্থনা কৰে, এবং আপনাব জুচেষ্টান্বাবা আপনাকে 
তর্ক! লাভেব অধিকারী করে যে আপনাকে 
তাহাকতৃক বৃ হুইবাব উপযুক্ত অবস্থায় লইয়! যায, 
তাহাকেই সেই গবমাত্মা আত্মদর্শনের জন্ত বরণ কবেন 
এ স্থপও সাধনের বিশেষ গ্রয়োজনীয়তাই পবিলগ্ষিত 
হইতেছে আমাদেব সংগীত সমূহে এই সাধনের 
প্রয়োজনীয়তা নানাপ্রকাবে অতি বিস্তৃত ভাবেই সমর্থিত 
হইয়াছে_-সংগীতে সাধন সন্ধে কত কথাই আছে; বল! 
হরি, 


“মাধনের ধর্দ হধয়-বতন, ভত্শ্হবে পরশমণি ১ 
এ পবশ লাগি ফোগে ম্োগী জাগিছে দিবম বুজনী » 
৪ 
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বল। হইয়াছে “সাধন বিন। সে ধন মিলে ন! 

প্র্যাময় নাম সাধন কব, সাধনেতে সিদ্ধ হবে 
এই ভাবে দেখা যাইবে, সাধনেব গ্রযোজনীয়তা সর্ব 
অমযেই নান ভাষায়, নান কথায় পবিব্যও” হৃইয় ₹” 
আসিয়াছে যে কপাকে সম্যক উৎকর্ষ, সমস্ত কল্যাণ 
লাঙেব হেতু বল! হয়, সেই রুপ পাইবাব ন্দন্যও সাধন 
বতই হইতে হইব, অচেষ্টায পবম্সম্পদ্‌ পাইবাৰ 
আশা কোথায়? 


সাধন গ্রতিনিয়ত-_সাময়িক নহে 


পূর্বে যে সাধনের কথ! বল! হইল, ভাহাব লক্ষণ যাহাই 
স্ইউকসাধন সকলকেই করিতে হইতেছে জ্ঞাওদারে বা 
অজ্ঞাতপাবে সকলকেই এই সাধনে বত হইতে হইতেছে 
শ্বীব রক্ষা জন্ত, বিদ্যা অঞ্জনের জন্য, কাধ্যের উপযুশ্ত 
হইবাৰ জন্য, মানবকে সাধুনে বন্ত হইতেই হয় এথে 
শিশু জাগ্রতাবস্থায়-_নিয়তই আপনাৰ হস্তপদ সধশলন 
করিতেছে উহা তাহাব পক্ষে স্বাস্থ্য, সৌন্দঘ্য ও শক্তি 
গ্রভৃপ্তি লা৬ের জন্ সাধন সে স্বভাবেব তাড়নায় 
গ্রেবণায অজ্ঞাতসাবে তাহা করিতেছে উক্ত বার্যে বাধ 
পাইলেই সে কু হইয় থাকে শিশুর গতিশীল হইবাব জন্য 
অবিরাম প্রয়াস দীড়াইবার জন্ত--চলিবাব জন্য তাহা'ব 
চেষ্টাব বিরতি নাই সে নিয়তই সাধনে বত হইয়! 
ফাড়াইতে ও চলিতে শিখে তাহাব প্রত্যেক ব্যাপাবেই 
সেই সাধনগ্রবৃত্তিব পবিচয় দেয় তাহার গবে ভাষাখিক্ষার 
জন্য মে নিয়ত সাধনে রত থাকে বিছ্যাশিগগণর জনা বাঁধা 
হইয়, তাহাকে অতি কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় 
কত চেষ্টায় দে লিখিতে সমর্থ হয়-লিখিবার জন্ত 
তাহাকে কত না পরিশ্রম করিতে হয় যেহস্ত সোজ! 


৫২ সাধন-প্রসঙ্গ 


রেখা টানিতে পারে না -কতকালেব অভ্যাসে তাহাকে 
ইচ্ছামত অক্ষব লিখিবাব শক্তি লা৬ কবিতে হয এই- 
পে তাহাব সাধনচেষ্টা নিয়তই চলিতে থাকে “ যে অনলস 
হইয়া নিয়ত চেষ্টাপবায়ণ হয়, সেই সময়ে বিদ্বান্‌ “হইয়।; 
জ্ঞান প্রন্থত বিমল আনন্দ ভোগ কবিয়| কৃতার্থ হইয় থাকে। 
সংগীত শিক্ষার্থীকে কতই যত্রে দীর্ঘকাল ব্যর্মপথা কঠেব 
স্বরকে নিজ আয়ঙ্তে আনিতেনযর তাহাকে এ চেষ্টায় 
প্রতিনিষতই নিযুক্ত থাকিতে হয় 

এইরূপ বাগ্য খিঞ্গার্থীকে ও চিত্রশিক্ষার্থীকে অপিন 
আপন হস্তের উপব প্রঙাব বিস্তারের জন্য, গ্রতিনিয়ও 
কতই চেষ্টাপরায়ণ হইতে হয় তানা হইলে, কেহই 
জ্চিত্রকর বা শ্ববাদক হইা৩ পাবেন প্রত্যেক শিল্প 
শিক্ষার্থীকে কত কাল ধবিষা, সেই শিল্পশিক্ষার উপযুক্ত 
হইবাৰ আয়োজন করিতে হয় সাধন ইহারই মাম 
পৃথিবীতে কর্মী হইতে, হইলে, স্ুবিদ্বান্‌ হইতে হইলে, 
সুশিল্সী, স্থবাদক, গায়কার্দি হইতে হইলে, যেন 
প্রতিনিয়ত সেই সাধনচেষ্টায় নিযুক্ত থাকিতে হ্য-_ 
ধর্মপথের গথিক্কে, আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌ লাভার্থীকেও 
সেইরূপ নিত্য নিয়মিতরূপে সাধনে রতশ্থাকিতেই হয। 
এ মহা সম্পদলাভ কি বিনা "সাধনে পাওয়া যাইবে? 


সাধন প্রতিনিয়ত- সাময়িক নহে ৫৩ 


নিত্য নিষমিতরূপে একান্ত নিষ্ঠার সহিত চেষ্টা, একাত্ত 
আগ্রহ ও আশাব মহিত নিয়ত চেষ্টা এবং তাহাতে 
নিযুণ্ থাকা_তাথারই নাম সাধন 
*” জুতি নিপুণ চিত্রকব আপনাব সমএ্র শক্তি গ্রয়োগ 
কবিয়া যদি একটি নিখুত চিত্র শ্রীকিতে পাবেন, তবে, 
তাহা কীটক্দি কর্তৃক বিনষ্ট না হইলে, বহুকাল পধ্যস্ত 
আপন নৌনরধ্যদ্বারা দর্শককে তৃগ্ঘ করিতে পারে এবং 
করিয়া থাকে উত্তম শিল্পীর নির্মিত শিল্পসম্তর বন্থদিন 
লোঁকের গপ্তি ও প্রয়োজন সাধন কবিতে পারে তাহা 
যেরঠো রক্ষিত হয়, সেকপেই সে থাকিতে বাধ্য 
পবিবর্তনাদি তাহাতে পরিলক্ষিত হয় না কিন্তু মানবের 
ধর্শীজীবন সেরূপ নহে তাহা নিত্য পরিবর্তনশীল 
জীবস্ত যাহা, তাহাই পরিবর্তনশীল পরিবর্তন তাহাতে 
ঘাটবেই। থে স্থানে পবিবর্তন নাই, সে স্থানে জীবন 
আছে, বল! সাজে না এজন্য ধর্মজীবন লাঙের উদ্দেশে 
“যে সাধন, তাহা নিত্য গতিশীল হইবে তাহা গ্রাতি- 
নিয়ত চলিষু না হইলে, কৌন মতেই চলে না যদি 
এষন কেহ মনে কবেন, বিশেষ যত্ধে, বিশেষ চেষ্টায় 
ও আয়োজনে--জীবনকে এমন এক অবস্থায় লইয়া 
মাইবেন, যখনূ সে জীকনেব জন্য আর কিছুই করিতে 


৫৪ সাধননগ্রসঙ্গ 


হইবে না, সিদ্ধিলাভ করিয়া, স্থিবতব হইয়া নিশ্িন্ত- 
ভাবে, নিরুদ্যম হইয়া কাপ কাটাইবেন, তবে তীহাব 
সেরূপ মনে করাকে,--পিদ্ধান্ত করাকে, সমীচীন বলিয়া 
গণন। কব! যাইতে পারে না কারণ আত্ম-জীকন্ত ও- 
নিত্য উন্নতিশীল ও পবিবর্তনশীগল তাহাকে কোন 
একটা অবস্থাতে লইয়! গিয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া গান্ত হইয়া, 
বসিয় থাকিলে চলিবে না, সে পবিবষ্ঠিত হইবেই যদ্দি 
তাহাকে উন্নতিব দিকে লইয়া! যাইতে না পার, তবে সে 
যে অবস্থায় গিযাঁছিল, সেই অবস্থাতেই যে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিবে, এমন নহে সে অগ্রগতিব অভাবে পশ্চাদগতি 
পাইবে নাহ্য় নিস্তেজ নির্জীব হইয়া থাকিতে বাধ্য 
হইবে এজন আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌ লাভের সাধন, ধর্শী- 
জীবন লাভেব সাধন, একেবারেই মাময়িক নহে সাধন- 
চেষ্টা যেমন নিত্য হইবে, তেমনি নিয়ত অগ্রগতিশীল 
হইবে দিদ্ধিলাভেব কথা বিশেষ বিশেষ সম্পদ্‌ লাঙার্থীর 
পক্ষে খাটিতে পারে--সম্যক কল্যাণ, সর্বান্দীন উন্নতি ও 
পবমসম্পদ্‌ লাভার্থীৰ পক্ষে দে কথ খাটে না, 
তাহাকে নিয়তই চলিতে হইবে, নিয়তই চলিবার উপযুক্ত 
শ্ভি-সামর্থা উপার্জনের জন্য এবং সম্পদ সমূহ লাভের 
জন্ত, তাহাকে নিয়ত সাধনে বত হইতে হইবে ক্রাঙ্গ- 


সাঁধন প্রতিনিয়ত--সাময়িক নহে ৫৫ 


ধন্ম সাধনারীর সাধনণন্ধ সম্পদ অননস্ত। তাহার গম্য 
পৃথ অদীম অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া তাহার পক্ষে সাজে 
না। অনস্তেব পানে চাহিয়াঅনস্তের আকর্ষণে 
"অনন্তের দিকে তাহাকে কেবলই চলিতে হইবে৷ অল্পে 
তৃপ্তি নাই, অল্পে আনন্দ নাই অল্পে আত্মার স্বাস্থ, 
সৌন্দর্য ও দ্বাত্তন নাই ্থতবাং নিয়ত, নিয়ত, নিয়ত 
কেবলই চল[ আত্মার পঙ্গে স্বাভাবিক সেই নিত্য 
চলিবার মত সম্ধল্পই তাহাকে গ্রহণ কবিতে হইবে 
তণ্হতেই তণ্তশকে নিয়ত পিযুক্ত থণকিতে হইবে 
তাহাকে নিয়তই ঘনে বাখিতে হইবে-- 

পক্গণেকেব আমে হব না রে আিয়মাণ 
সে চলিয় চলিয় নিত্য নৃতন সম্পদ; স্বাস্থ্য ও মৌনাধ্যের 
সহিত সাক্ষাৎ পাইয় কৃতার্থ হইবে--ধন্থ হইবে 
ত্রাঙ্মের সাধন অনন্ত গতিশীলেব সাধন তা পুরাতন 
হইবে না, শোভাহীন তইবে ন! তাহা৷ চিব নৃতন ও 
সরস থাকিয়ু, সাধককে *কেবলই অগরসব হইবাব জন্ত 
উত্তেজন! দিবে--গাঁভৈঃ ধবে অগ্রণর হইতে বলিবে 


সাধনের প্রকৃতি 


জগতেব সর্বত্র এই একটি ব্যাপাব প্রত্যক্ষ হইতেছে 
যে, থাকিতে হইলেই চলিতে হয আকাশে যত গ্রহ নক্ষত্র 
আছ, সকলেই চলিতেছে আছে অথচ চলিতেছে না, 
এমন ব্যাপাব ফোথাও প্রঙাক্ষ হয়না! জড জগতেই 
যে ইহু গ্রত্যক্ষ হইতেছে, াহাই বা কেন? আত্মজগণ্ডেও 
তাহা বরং আরও ্পষ্টতররূপে প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে 
জীবন্ত যাহ তাহ একডাঁ,খ খখকে ন১খাকিতে পথে 
স্থৃতরাং আত্মার গতি নিষত হইবে গতিশীল হইয় থাঁকাই 
তাহার স্বভাব, তাহার জীবনেব পর়িচাষক এজন্ঠ গীতোক্ত 
আত্মার লক্ষণ সমীচীন বা উপযুক্ত নহে গীতার গৃতে 
আত্ম! স্থাধু, অচঘ, নিত্য ও স্থিবস্বঙাৰ উপচয়, 
অপচয তাহীব নাই--সে একভাবে থাকে এবং একভাবেই 
আছে কর্তৃত্ব প্রভৃতি তাহাতে নাই এ লক্ষণ মান! 
যায়না ইহ মানিলে মীনবের.সব চেষ্টাব প্রধোজনীয়তা 
অস্বীকাব করিতে হয়, তাহার বন্ধন ও মুক্তিব কোন অর্থ 
থাকে না আমর! আত্মাকে নিয়৩ ক্রিযাশীলকপেই 
দেখি এবং দেখিতে চাই আসাদের নিকটে আত্মা সপ্থদ্ধে 
মকল গ্রচলিত মতে, বিরুদ্ধে, এই শভ তত্বই ব্যক্ত 


ন্‌ 
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হইয়াছে যে, আত্ম অনন্ত উ্নতিণীল যে নিত্য নৃতণ 
আলোক পাইয়া, সেই আলোকে আপন পথে শিল্পত 
অগ্রসর হইবে এবং নিত্য নব নব সতা পাইয়া বল্গবাণ ও 
ম্তার্চহইবে। তাহার প্রাণের কথ। এই -- 

“মে আশোকে মহীন্থথে আপন আলয মুখে 

চলে যাৰ গান গাহি, কে রধিব আব দথ পরবাসে * 
আত্মাব এই ঘে নিয়ত গতি, ইহাতে” তাহার কোনবপ 
অশান্তি ভোগ কবিতে হয় ন ক্লাস্ত ও পবিশ্রান্ত 
হইটড হয় ন' রত হওয়া, পরিআসস্ত হওয়' *রীবের 
ধন্ম * চলিতে চলিতে অশান্তি বোধ কবাও, শরীধের 
ব্যাপার আত্মার ধর্শ সেবপ নহে এজন্যই আর! 
দেখিতে পাই, গমনে--গতিতেই স্থথ পাঞ্য! যায় 
যে বালক ব বালিক! ঘণ্টাৰ পর ঘণ্টা ছুটাট্টা 
করিতে থাঁকে, খেলায় প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা ঘণ্টাব গব 
ঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি কবে, এমন কি সেই ব্যাপার হইতে 
থামাইতে গেলে, যাহারা, অসন্বষ্ট হয় গু হয, সেই 
বালকবালিখাগণকে যদি কোণ কাৰণে বলা খায়, 
এখান তোম্র! শান্ত হইয়! কিছুকাল দাঁড়াই থাক, 
ওবে মে কথা তাহাব। মানিতে চাহিব না বাধ্য হই 
ঘানিতে গেলে, তাহাতে ন্তাহাদেগ তারি কষ্টই হইবে 


৫৮ সাধন-প্রসঙ্গ 


তাহা তাহার! কোন মতেই পছন্দ কবিবে না ছুটাছুটি 
করিতে বলিলে তদ্দাবা তাহাবা কখনও দও পাইল 
বলিয়া মনে কবিবেনা কিন্তু এবস্থানে স্থির হইয়। 
দ্াডাইয় থাকিতে বলিলে, তাহাকেই তাহাঁবা দণ্ড কলিয়াই” 
গণনা কবিবে  ইহীদ্বাব। ত জানা যায় যে চলিলেই 
তৃথি গতিতেই আনন্দ ন] চলিয়া স্থিরণহইঞজ থাকাই 
অস্থখেক হেতু” » 

ধনীব দ্বাবে বা! ধনাগাবেব ঘারে যে প্রহবী অবস্থিতি 
করে, তাহাদের আচরণে দেখা! যায়, তাহাবাও "এই 
সত্যেরই সাক্ষ্য দেয় তাহাবা এক স্থানে স্থিব”হ্ইয়া 
ধাড়াইয়৷ থাকিয়াই ত তাদের প্রতি অর্পি৩ গুরুতর 
কর্তব্যপালন কবেন তাহাবা সর্বদাই গৃহেব দ্বারে 
পায়চাবি কবিয়া, বেড়াই! বেডাইয়াঁ, মে কারা সমাধা 
কবে এক স্থানে ধাড়াইয়া সে কাজ সমাধা করা 
তাদের পক্ষে ক্লেশকর, এইরূপও দেখ যায়, বোঝা 
লইয়া যে বাঞ্ি চলিয়াছে, £দ হয়ত ঘণ্টার পৰ ঘণ্টা 
চলিতে পাবে, চলিয়াও থাকে কিন্তু মেই অবস্থায় 
তাহাকে স্থির হইয়া দ্াডাইয়া থাকিতে বলিলে, সে 
তাহাতে কোন যতেই বাজি হইবে না বোঝা! 
মাথায় লইঘা চলাই বর. আবামের-দীড়াইয়া থাকাটা 


আধনের প্রকৃতি ৫৯ 


একেবাবেই আবামের নহে এইভাবে পরীক্ষ করিলে 
জানা যাইবে, গতিতেই আরাম চলিলেই তৃপ্তি সতী 
আত্মা পক্ষে স্থির হইয়া থাকাটা কোন মতেই শোভন ও 

স্প্রার্থনী নহে তাহা আরামেরও নহে, জীঝনর গঙ্গণও 
নহে আত্ম চলিয়াছে, চলিবে সে নিত্যই জ্ঞান, প্রেম 
পবিত্রতাি ঞ্পদে সম্পদ্বানূ হইয়া সুখী ও কৃতার্থ হইবে 

তাহাতেই তাহাব আনন্দ চিবুজীবস্ত ভাবে গ্রশ্চুটিত 
হইতে পান্দিলেই তাহাব জীবনেব সার্থকত।। এজন্য 
চেষ্টা-_গতি-সাধনাদি গ্রতিনিয়ত হওয়াই আমাদের 
স্বভার্বেব অঙ্ুরূপ বিধি--তাহাই কল্যাণকব বিধি 

তাহাঁৰ অস্থুসবণ কবাই প্রত্যেক আত্মার পক্ষে একান্ত 
শোভন ও কল্যাণকৰ তাহাই সাধনের লক্ষ্য সিদ্ধি 
বা একভাবাপন্ন হইয়া থাকিয়! যে মুক্ি-পরিবগ্পান তাহ 

মানবের জন্ত সুন্দৰ ও প্রার্থনীয় নহে 


সাধন কি? 


আত্মাব এই চির উন্নতিশীল প্ররুতি হইতে তাহা জঙ্ক 
দেশে দেশে,--ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে,-সম্্রদায়ে সঞ্্রাদারেটে 
সাধন পদ্ধতি নানাবিধ আঁকার গ্রহণ করিয়াছে মাধনের 
প্রকার ও প্রণালীব সংখ্যা করাও দুঃসাধ্য সনের বিষযও 
কত নিরূপিত হইয়াছে, তাহাব নিৰপণও সহজ নহে 
স্থতবাং সে বিষয়েব আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, আমাদের 
সন্মুখে কল্যাণবিধাতার বিধানে, প্রেরণায় যাহা সমুপাস্থিত 
হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া ধাঁউক 
মানবের সর্বার্দীন কপ্যাথগ্রদ মাধন যাহা, তাহাই 
আমাদেব অবলম্বনীয় যাহা সহজে, শ্বাভাবিকঙাবে 
আত্মায় সমাগত হয়-যাহা নান আকাবে) নানাভাবে 
সমন্ত দেশেই সমুপস্থিত হ্ইয়। আসিয়াছে, আমাদের 
জন্তও সেই সর্বকালেব উপযোগী-_দর্ধবাবস্থার উপযোগী, 
সর্ধতোভাবে কল্যাণকর ব্যরস্থ আদিয়াছে তাহা 
ভাষ! সংক্ষেপে এই যে, আমাদের অষ্টা, পাতা, পরিক্রাত। 
বিধাতাব পুজা--তীহাকে প্রিয্জানে তাহাব পূজা কৰা বা 
উপাসনা কৰা 
“এবন্য তন্যৈবোপীসনয়া পারিকখৈহিকৃঞ্চ শুতস্তবতি” 


সাধন কি? ৬১ 


একমাত্র তাহাব উপাসন' দ্বারা এহিক ও পাবত্রিক মঙ্গল 
হয ইহাই আমাদেব জন্য একান্ত শুভবার্তী ও পবম 
কল্যাণকর শুভবিধি ইহ উদ্ধার, ইহ স্বজনের 
সপরর্বক্টলব-_সর্বস্থানে অবলম্বনের উপযুক্ত ইহীতেই 
আত্মাব সম্যকৃবিকাশ স্মৃত্তি, আবাম ও আনন্দের সম্ভাবন! 
আছে ইহাকতিই সম্যক্‌ কল্যাৎ সম্ভবপর হইতেছে 

এইউপাসনারলক্ষণেব সংক্ষিপ্ত ভাষানিয়োক্ত এএকারে-_- 

“তন্মিন্‌ গ্রীতিন্তস্ত প্রিয় কারধ্যপাধনঞ্চ তছুপ।মনমেব” 

তাহাঁকে গ্রীতি করা এবং তাহাব প্রিয় কাধ্য সাধন কবাই 
তাহার” উপাসন. উপাসনাব এই লঙ্ষণদ্ধাবা সাধনেক 
বিষয়েব সম্পূর্ণতা বাক্ত হুইয়।ছে পুর্বে পূর্বের ঈশ্বরের 
পুজাপদ্ধতির যে ভাব ব। লঙ্গণ ছিল, তাহা পূর্ণা্ শহে, 
তাহা আংশিক ভাবেব ছিল ঈশ্ববগ্রীতিই তাহা পুজ। 
নাষে সর্ধন্র পবিকীন্তিত হইত তাহা পুজার অনপ্পরণ 
লক্ষণ গ্রীতি এবং প্রিয়কার্ধ্য উভয়ই যখন মানবাত়ার 
বিকাশের--_তাহার সার্থকতাব সহীয় ; তখন সেই দুইয়ের 
সাধন যাহাতে হয়, তাহাই পূর্ণব্যবস্থা তাহাই একাস্ত 
্রার্থনীয় ও সম্যক্‌ কল্যাণকব আমাদের জন্ত সেই পূর্ণ 
বিধিই সশাগত হইয়াছে ইহ দ্বার পরগণ্ডরুর আশ্চধ্য, 
দ'নল্লত'ই ব্যক্ত হইছে 


৬২ সাধন-্প্রসঙ্গ 


ঈশ্বরকে গ্রীতি করা যে তীহাৰ পৃজা, তাহা সকলেরই 
জানা কথ -_্বীক্ষত কথা কিন্তু প্রিয়কার্ধযও যে তাহা 
পুজা তাহ লোকেব পরিজ্ঞাত ছিলনা প্রিয়কাধ্য যথেষ্টই 
ছিল ও আছে কিন্তু তাহাও যে পুজা, এ শিক্ষা বান্দংসস্া 
ছিল না ত্রান্মধন্ম আশারিগকে এই স্থশিক্গা প্রদান 
করিয়াছেন আঁমবা যেন বাধ্য সন্তান ও*শিষ্বেব স্তায় 
এই মহা দ্রানকে শিরোধ্লাধ্য কবিয়া তাহার বিধাতৃত্ব ও 
গ্রতিপাঁলকত্ব শিক্ষাদীতৃথকে কার্যত মান্য করিয়া! চলি, 
তাহার বিধান মানিযা, সম্যক কল্যাণ লা৬ কবিবাব “জন্য 
গ্রযাসী হই ্ 

ঈশ্ববকে গ্রীতিকরা এবং তীহাব প্রিমকারধ্য সাধন 
করাঁকেই উপাঁসনাব লক্ষণরূপে পরিগণিত কবাতে, সংক্ষেপে 
মানবেব যাহা হওষা উচি৩, তাহাব জীবনে সর্ব্রে্ঠ 
প্রীর্থনীয যাহা, তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরকে 
গ্রীতি করিতে বলিলে, কি বলা হয়? ঈশ্বর ৩ কোন 
একটি শূন্গর্ভ ফীপা বন্ত নহেন তিনি জান, প্রেম, 
পবিভ্রতাময় পুরুষ স্মৃতবাং তাহাকে গ্রীতি কবিতে 
হইলেই জ্ঞানকে গ্রীতি কবিতে হয়, জ্ঞানের অঙ্গ্রাগী 
হইতে হয় তাহাকে গ্রীতি করিতে হইলেই প্রেমেতেই 
অনথবক্ত হইতে হয় প্রক্ণতিত প্রেমিক হইভে হয় 


সাধন কি? ৬৩ 


আবাব ইঈশ্ববকে প্রীতি করিতে হইলেই, পবিভ্রতাতে 
অশ্কবক্ত হইতে হয়, নিজেব স্বঙাবকে পবিত্র কবিয়া,পবিত্র 
হইতে হয তাহা হইলেই বুঝ যাইতেছে মানবের যাহা 
কয! ঞউচিত, ঈশ্বরকে গ্রীতি করিতে গেলে, তাহাকে 
তাহাই হইতে হয । অর্থাৎ এাহাকে জ্ঞানবানূ, প্রেমিক ও 
পবিত্র হইতে হয় ঈশ্বব পরমনুম্পাব_তাহাকে গ্রীতি 
করিতে হইলেই, আত্মাকেও সুন্দৰ ওুস্থন্দর়ে অন্ুবও করিতে 
হয় ইহাপেক্ষা মানবাত্মাব জন্য আব প্রীর্থনীয় কি 
আছে? জ্ঞানবান্‌ হওযা, প্রেমিক হওযা, স্থম্দর ও পবিত্র 
হওয়া, রক কথায বলিলে বলিণ৩ হয়, তাহার সর্ধান্দীন 
উন্নতি হওয়া, সম্যকরূপে বিকাণ পাই? ঈশ্বরের দহিত 
যুগ্ড হওয়া, তাহাতে পৰাহথবক্তি লাভ করিযা ধন্য হওয় , 
ইহাই ত তাহার পক্ষে পরম পুরুষার্থ, পরম সম্পদ্‌ 
গ্রিষকাধ্য সাধন দাব। সন্তানত্ব ও আন্গগত্য প্রভৃতি অবস্থাই 
তাহাতে সমাগত হইয়া থাকে স্ুতবাং আমাদের জন্য 
যে উপাসনারপ সাধন আসিয়াছে, ভাহাদ্বারা আমাদের 
যাহ! গওয়া উচিত, যাহ! পাওয়। উচিত, তাহাই হইতে 
পারিব, তাহাই গাইতে পারিব ইহাই মানবের 
অর্ধবাঙ্গীন কল্যাণলাতের উপায় বিষয়ী ব্যক্তির বিষয়ে 
যাদৃশ অন্থবাগ _সহজেই মন্িয়া থাকে, নিত্য বর্তমান 


৬৪ সাধন-প্রসঙ্গ 


থাকে, আত্মাব সেইকপ যেন অন্ুবাগ ঈশ্ববে নিয়ত 
থাকে, ইহাই স্ধীজনেব--৬ক্তেব একাত্ত গ্রার্থন। আগা 
দেব উপাসনারপ মহাসাধন হইতে সাধকে সেই গ্রার্থনীয় 
অবস্থাই আপিতে পাবে, অ।পিয়। থাকে ইহ ইহ্লাক্ষ 
পরালৌকে সর্ধত্র সর্বদাই মাধি হইবাব উপযুক্ত 

শবীবেব সাহায্যে ঘে সকল বাহা উপায় ম্লাবলপ্থিত হয়, 
যাহা যোগসাধন" শামে অভিহিত, তাখা ইহলোকেই 
অবলদ্বিত হইতে পারে, স্বস্থ শরীরের দ্বাব তাহা সাধি৩ 
হইতে পারে, কিন্তু আখ্মাব সাধন সর্বাকান্দে, স্বদেশে, 
ইছলোকে পবলোকে সর্ধাত্র র্ধদাই অবলগ্বনীয়* হওয়া 
উচিত সর্ধাবগ্থাতেই অন্নকুল ও সাধনের বিষয়ীভূত 
হওয়া আবশ্যক গুতবাং গ্রীতি এবং প্রিয়কাধ্যরূপ 
সাধনই সব্ষোত্তম তাহাই সর্ধাবস্থাব উপযোগী 

মানবগ্রাৎ হইতে অন্ত গ্রকাবেব প্রার্থন সংকল্পেরও উদয় 
হইয়াছে ও হইতেছে। সেট এই যে, ন্দী যেমন নাম্‌ 
রূপ পরিত্যাগ করিযা, মমূদ্রে লীন হইয়া, আত্মত্ববিসঞ্জন, 
কবে, মানবাত্মাও সেইরূপ আত্মহাবা হইযা আপনার 
আত্মত্ব বিসঞ্জন দিয়া, ঈশ্বরে লীন হইয়। ঈশ্ববত্ব পাইতে 
চায় এ আকাজ্ক। অবশ্য ভাল কিন্তু তাহার সম্ভাবন! 
মাই। জীব জীবই থাকিবে * ঈশ্ববত্ব মে পাইবে না। 


সাধন কি? ৬৫ 


পাওয়া সন্ভবপব নহে আব তাহাতে লাভই বা কি? 
সেপ্যদি না বহিল, তবে তাহা লাঙ কি হইল/ সংগীতে 
আছে 

্পক্িনি খেতে ভালবাদি, চিনি হতে নাহি চাই” 
উপনিযদূও সেই ত্রক্মবিদ্গণকে শেষ্ঠ বলিয়াছেন--ধাহারা 
আত্মক্রীভ, অচুত্মবতি  উপনিষদেব ভাষ। এই _ 

“আত্মক্রীড় আত্মবতিঃ ক্রিযাবানেষ ত্রক্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ৮ 
তিনি ( ত্রদ্মবিদ) আত্মক্ীড়, আত্মরতি হুন, অর্থাৎ 
পবর্মীত্মাতেই কীঙা বরেন্, পর্শাত্মাতেই আনন্দিত হন 
এবং ক্রিযাবান অর্থাৎ সৎকা্ধ্যধীল হন ইনিই ্রদ্ধাবিৎ 
দ্রিগেব মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এগ্রকার শ্রেষ্ঠতম ত্রদ্ষবিৎ 
হইবাব পক্ষে, ত্রা্গমযাজ অবলধ্িত সাধন প্রণালী অতি 
উপযুক্ত সহায় শ্রেষ্ট ব্রন্মবিৎ হইবার পক্ষে অনুকুল 


উপাস্তের স্বরূপ 


ঈশ্বর প্রীতি এবং ঈশ্ববেব প্রিয়কার্যাই উপাঁসন 

শুধু ইহা বলিলেই সম্যক বলা হইল না ঈশ্বব 
কিবপ, ভাহীব স্বরূপ কি, তাঁহার জ্ঞানও সগুজ্জন থাঁকা 
আবশ্তক ইঈশ্বব স্বরূপ জ্ঞীন্বে অভাবে ব দেস্য্ছন্ধে 
অসম্পূর্ণ জ্ঞানে, বা সে বিষয়ে ভ্রান্ত সংস্কাবাপয় হইলে 
কখনও আয লাঙেব সম্ভাবনা থাকে না যানয ঈশ্ববকে 
অন্থকবণ কিয়া চলিবে, তাহাব মতন হইবাব জন্যই 
সমস্ত জীবনব্যাগী চেষ্টায় রত থাকিবে এবং চেষ্টাবত 
হইয়া তাহাবই মতন হইবে। তাহাতেই তাঁহার 
জীবনেব সার্থকতা-_জীবনের সমগ্র বিকাশ তাগাতেই 
গে সর্ধাংশে সুন্দর ও সুস্থ হইয়া ধন্য হইবে এজন্য ঈশ্বব 
স্বরূপে জ্ঞান সম্যক্‌, স্ন্দব ও যথাযথ হওয়া আবশ্যক 
উপাস্তের প্রক্কৃতি অঙ্গকবণ কবিয়াই যখন জীবন গঠিও 
হইবে, তখন সে প্রকৃতি হুন্দর, সম্পূর্ণ ও পবিএ না 
হইলে ত কোনমতেই চলেন তাহাব অভাবে এ দেশের 
অশ্প্রদায়ে সম্গ্রদ্ায়ে কণ্ঠ বীভৎস অনুষ্ঠানই অন্ুঠিত হইয় 
আপিতেছে। সে যাহাহউক, এ বিষয়ে ত্রাহ্মমমাজ 
অভি স্থুক্ব ও সম্পূর্ণ জনই ল'্ভ কবিয়'ছেন বর্ষ 
সমাজেব মূলমতে বা বীজমন্ত্রে নিগ্নলিখিত রূপে ঈশ্বর- 
স্বরূপেব বা উপান্তের স্বধপের বুর্ণন1 আছে 


উপান্তের স্বরাপ ৬৭ 


“ওদেব নিতাং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্র নিনবয়ব 

মেকমেবাদ্িতীয়ং সর্ধব্যাগী সর্বনিযন্ত সর্বাশয 

সর্ধবিৎ-সর্বশক্কিমদ্‌ ঞ্রবং পূর্ণমগ্রতিমমিতি * 
স্পশ্মিনি জ্ঞানস্ববগ, অনস্তন্ববপ, ম্লন্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্ত) 
সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্ববাশ্রয়, নিবব্যব, নির্ববিকাব, একমাত্র 
অদ্বিতীয়, সর্দবশক্িমান, স্বতন্ত্র ও পবিপূর্ণ , কাহাঁবও 
সহিত তাহার উপমা হয় না * * 

ত্রাঙ্গসমাজের অবলম্িত আরাধনাব মৃলমস্ত্রেও তাহাব 
স্ববূপ নিয়লিখিতবাপে পবিগৃহীত হইয়াছে,ইহ1 উপনিষদেরই 
বাণী 

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং তরঙ্গ আনন্দরূপমমৃওং যদ্বিভাতি 

শাস্তং শিবমদ্বৈতম্‌ শুদ্ধমপাঁপবিদ্ধমূ ৮ 
অর্থাৎ তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানন্বরূপ, অনন্তত্বপ পবক্রক্গ, 
তিনি আনন্দরপে অমৃতরূপে গ্রকাশ পাইতেছেন তিনি 
শান্ত মল অদ্ধিতীয, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ 

উপনিষদ ত্র্দেব বা আমাদের উপাস্থের বর্ণন! 
নানাভাবে নানাস্থানে কবিয়াছেন; এস্থলে উপনিষদ্ধের 
একটি উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে-- 
“ন বিশ্বকদ্বিশ্ববিদাতঘোনিজ্ঞ কালকালোপগুণী সর্বধিদ্যঃ 
প্রধানক্েত্রজ্রপৃতির্ণেশঃ নংসারমোক্ষতস্থিতিবন্ধতেতুঃ ৮. 


৬৮ আধন-এসজ 


তিনি বিশ্বকর্ত বিশ্ববেভা, মকল আত্মাব অষ্ট  গ্রজ্ঞাবান্‌, 
কালেব কর্তা, গুণবান্‌ ও সর্বজ্ঞ তিনি জড কি জীব 
তাবতের পালক, সর্বগুণেব মহেখব এবং সংসাঁবের 
স্থিতি, বন্ধ ও মৌক্ষেব হে) ম্প 

উপান্তে কর্তৃত্ব, পাণকত, বিধাতৃত্ব প্রঙতিৰ নে 
ন্যাষপবায়ণত ১ শুদ্ধতা, গ্রেণশীলত , ও মঙ্গলঙীবেব সমাবেশ 
থাকিলেই, তাহার "উপানকের জীবন সৌন্দর্যে, মাধুধ্যে 
প্রেমে, পবিভত্রতায় পূর্ণ হইতে পাবে জনসমাজে 
উপান্ত সন্বন্বীয় জানের অপরিপক তাতে কঙ ন. উৎপাত 
উপন্রব ঘটিয়াছে . যতই উপাস্য সঙ্গদ্ধে জ্ঞান ঈমুয়ত 
হইতেছে, ত৩ই সমাজমধ্যে সাধুঙাবের আবির্ভাব, 
োকহিতৈযিতা, পবিত্র তাঁব পমাদর এবং মানবে মানবে 
সন্তাব ও গ্রীতির বনবন্ধগ্রস্ফুটিত হইতেছে বাজনিয়মাদিতে 
উদার এবং শীসনকার্ো গ্রীতি ও ন্যায়ের ভাব ফুটিয়া 
উঠিতেছে উপাস্ত স্দ্ধে জ্ঞানের হীনতা হইতেই 
সমাজমধ্যে নান অনাচার ও অত্য।চারেব অঙ্যদয ও 
প্রীধান্য ঘটিয় থাকে ব্রাহ্মমমাজে উপাস্তেৰ জ্ঞানের 
সম্যক্‌ প্রীবৃদ্ধিতে জনধমাজ আবে কত উন্নত হইবে, কত 
খোভনআাবযুক্ত হইবে তাহা! কে জানে? ইহাতে আমর! 
মঙ্গলগয়ের গ্বলবিধিরই বিধিধঞ্রকাণ অস্থভব করিতেছি। 


সাধনের অধিকারী 


মানবের জন্য যে ম্হাদাধন বা ব্রদ্োপাঁসনার বিধি 
সমঃগ্রত হইয়াছে যাহা পাইয়। শুধু ত্রা্গসমাজ নহে, 
কিন্ত সমগ্র জনপমান্তই বিশেষ লাভবান্‌ হইয়াছেন-_ 
সে পাধনেব* অধিকীবী কে? সাধনেব, ব্রদ্গপূজাব বা 
অভীষ্ট দেবতার পূজার অধিকাব "কাহাব আছে বা 
নাই, এ প্রশ্নেব বিচারে জনসমাজে নান। মতের * স্যষ্টি 
হই্লাছে । কোথাও কোথাও প্রাচীন সমাজ সর্ববসাধারণকে 
এই শ্রধিকার প্রদান কৰেন নাই ত্রাঙ্গঘমাজ এবিষয়ে 
অতি উদাব মতই পোষণ করেন আর তা না করিলেই 
নয় ব্রাগিসমাজ ঘোষণা কবিয়্াছেন,। “নরনাবী 
সাধাবণের সমান অধিকার " এরূপ উদার বার্ভী ঘোষণা 
না করিলেই চলে না কারণ, প্রত্যেক আত্মাকে যখন 
জান, গ্রেম, পুণ্য আদি সম্পদে সম্পদবান্‌ হইতে হইবে, 
তাহাকে যখন সর্ববিধ বদ্ধনহইতে মুক্ত হইয়া, সত্য, 
স্থদ্দধঃমন্দলময়,আনন্দম্য, পবমেশ্বরেব সহিত মিলিত হইতে 
হইবে, তাহাই যখন প্রত্যেক আঁআাব জন্য গপরমগতি--- 
চরম পরিণতি । আব যখণ ব্রঙ্গোপাসনারপ মহাসাধন 
হইতেই আত্মায় সমুষ্চ এবস্থাণ সগাগম হইবে, এবং 


৭০ সাধন প্রসঙ্গ 


তাহ।ই যথন তাহার একমাত্র মহ সম্পদ লাঙের উপায়, 
এবংতাহাই যখন ম/নবকে সর্ববাৎশেপবিত্রত ও মহত্ব প্রদান 
কৰিব, তখন কোন কারণই এমন হইতে পারে না, 
যে জন্য মানবেব এই সহজাত অধিকাৰ হইতে সে বর 
হইতে পাবে এতটা ম্পর্দাই ব কাহাব থাকিতে 
পাবে, যে লোকের এই সম্যক কল্যাণলার্েব অধিকাৰ 
হইতে তাহাকে বঞ্চিত কবিবাঁব জন্য সাহস কষবে ব চে্ট! 
কবে * ঈশ্বরের হইবাঁব এবং তাহাব অন্থগত হইয়। কল্যাণ 
ল'ভের অধিকণ্ব মুক্তি ও স্বধীনত জগতে অধিকণ্র, 
গরমপ্রঙ্‌ পবমেশ্ববহইতে সকলেব জন্যই আসে ব আঁছে। 
স্থতবাং কাহারও জন্য সে মহা অধিকার নাই এমন 
গ্রসঙ্কুই উপস্থিত হইতে পাবেনা! তাই ত্রাক্মদমাজ সাধন 
বা ব্রন্মোপাসন সম্বন্ধে সকলেব সমান অধিকাবেৰ বার্ডীই 
ঘোষণা করিয়াছেন 

আগ্রহ ও আকাজ্চাগও তাবতম্যে চেষ্টাব আধিক্য 
বাঅল্লতাব তাবতম্যে, গাঁনবে মানাবে পার্থক্য আছে ও 
থাকিবে চেষ্টার গুরস্কারলীভে কেহই বঞ্চিত হইবে 
না এ সব কাবণে ব্যক্ভিতে ব্যক্তিতে অবস্থাগও এঙেদ 
আছে ও থাকিবে এবং এ সব কাবণে লোকেব গণনা য় কেহ 
উচ্চ অধিকারী কেহ বা নিষ্নাধিন্জারী বলিযাও গণ্য হইতে 


সাধনের অধিকারী ৭১ 


পাবে কিন্তু উপাসনায় অধিকাৰ কাহাবও আছে ব। 
কাইাবও নাই, এ প্রশ্নেব উত্থানই সম্ভবপক নহে। 
এ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পাবে ন 

স্মাধাবণ৩ঃ লোকে নান। বিগ্বায় বিদ্বান ব অগরাপব 
অনেক বিষষে স্থযোগগ্রাপ্তকেই ব্রশ্মজ্ঞানলাঙের অধিকারী 
বলিয় মনে আরিয়। থাকে এবিষয়ে আমাদের সংগীতে 
বরং ইহাব বিপবী৩ কথাই আছে, সংগীতে আছে-_ 


“প্রখব বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিবে, 
তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু ” 


প্রথর বুদ্ধি ব্যক্তিই বরং ফিবিধা আসিতে বাধ্য হয় যাহাব 
জান ও বুদ্ধিমত্তাৰ গর্ব আছে--তাহাকে বরং ফিরিয়াই 
আসিতে হয কিন্ত যে অধিঞ্চন, বিনীত, একাস্ত 
কাত, ব্যাকুল ও আপনাব দীনতায় বিনগ্র, সে ব্যক্তিই 
সেই পরম সম্পদ্‌ সহজে পায় সেই গ্রঙ পরমেশ্বরেব 
পুজার অধিকার সহজে লা৬ কবে" এবিষয়ে উপনিষদেষ 
একটি উত্ভি বিশেষ ভাঁবে বিবেচনাযোগ্য , উপনিষদ 
বলিতেছেন-_ 
প্নায়মাত প্রবচনেন লঙ্ে ন মেধয় নবহুন শ্রাতেনণ 
যমেবৈষ বুদ্ৃন্ত তেন লঙ্যঃ ” 


৭২ সাধন-গ্রসঙ্গ 


অর্থাৎ এই পবমাত্মাকে বেদাধ্যয়ন বা মেধ।ব বু শাস্ত্র জ্ঞান 
দ্বাবা লাভ কব যায় না যে সাধব তাহাকে প্রার্থন। ক্র, 
মেই তাহাকে লা৬ করে --উপনিষদেব উক্তিদ্বাবীও 
জানা যাইতেছে যে, বিদ্য+ « প্জ্ঞান মেধ বা বেছাঞ্লান 
প্রভৃতি ভাহাঞ্চে পাইবাঁব উপায় নহে থে স্বাধক 
প্রার্থনাপরায়ণ, যে তীহাব জন্য ব্যাকুল, হনে ই তীহাক্ষে 
পা  স্কৃতবাৎ গাধন্ব৩ হইতে বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধির 
প্রয়ৌজনীযতা তেমন নাই) আকুলত, অকিঞ্চন ৩, 
বিনয্রতব ও ৈন্য পতৃতিই এ পথের সহখ্ম  উিক্ত 
ভাবাপন্নগণই এ সাধনকাধ্যে বিশেষ অধিকাবী উহ্থিবাই 
এ সাধনে অগ্রসর হইগা, কৃতার্থ হইবার স্বযোগ বেশী 
গ্রাঞ্থ হইম্জা থাকেন 

ত্রন্মোপাসনারূপ মহাসাধনে যদি কে অনধিকাবী 
থাকে, তবে যে আত্মকল্যাণেব প্রতি অমনোধোগী, থে 
আত্মহিত চাহে না, থে ব্ষ্যমেঠহে অন্ধ, বিষথাসও* ও 
অলস, উদাসীন, দে ই এই মহ অধিকার হইতে আপনাকে 
আপনি বঞ্চিত কবিষ অনধিকাবী হয় আহাৰ যখন 
শু৬ বুদ্ধব উদয় হয়, তখনই সে গ্রত্যেকেণ জন্য সহল্াত 
অর্ধিকাব ফিরিয়া প্রাপ্ত হয় এ অধিকাৰ হইতে ধাহিবের 
কেহই কাহাকেও বঞ্চিত করিত পাব ন এ মহাধিকার 


সাধনের অধিকারী ৭৩ 


হইতে সেই ব্যক্তিই বধ হয়, যে গাপেব সহিত সন্ধি 
করিয়া চলে পাপ এজন্ই মানবের মং পত্র পাপই 
তাঁহাকে পবমাশ্রয় কলযাণবিধাতা অনন্ত কাপেবমহায় ও 
সঙ্গী, আনন্দময় হইতে দুরে রাখে) তীহাঁব সথ্ওি 
আত্মাব যে অপবিহীর্য, ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ আছে, তাহা 
হইতে বঞ্চিত কবে তাহাকে লাঙের জন্য, তাহার 
হইবাৰ জন্ত, মানবের যাহা কিছু কবিবাৰ থাকে, ঙাহাও 
কবিতে দেয় না 

*সগণ ভথ্হারই ল্ যাহ শদ্ধন্বভ'্ব পরমেশ্বরহইতে 
মানবাঁক দূরে লইযা যায় পাপের অনেক সংজ্ঞা আছে ও 
হইতে পাবে মিথ্যাচরণ চৌধ্য, হিংসা প্রভৃতি অনেক 
কার্্যই পাপ নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছ্ছে , এ মধ ঘে 
পাপ, তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্ত, ভাহাই সাংঘাতিক 
পাপ বলিয্া গণ্য, যাহা মানবকে ঈশ্বরবিমুখ কবে, 
তাহাকে খুলাইগা রাখে তাহাহইতে দুখ লইয়া যায় 
ঈশ্বব শুদ্ধ তীহার সহি৩যোগ স্বাপন কবিতে 
হইলে--শুদ্ধতাকেই বরণ কবিতে হয় অশুদ্ধ 
হইয অশুদ্ধ কাধ্যে আপনাকে খত রাখিয়া, 
কেহই তীহাব সহিত যোগযুক্ত হইতে পারে না 
এন্ন্তই পাপ অতি ভঁফা-অভি মারাত্বক তাকাঁৰ 


৭৪ সাধন-গুস্দগ 


মতন মানাবব বৈবী আব কি আছে? উপনিযদেও উক্ত 
হইয়াছে £ 
গনাবিবতে ভুশ্চরিতান্ান্াস্তে। নাসম।হিতঃ 
নাশান্তমানসো বাপি গ্রজ্ঞানেনৈনমাগ্ুয়াৎ 


ছুশ্চবিত্র হইতে অবিবত, অশান্ত, অসগাহিত বা অশান্ত 

মানস ব্যক্তি জ্ঞানদ্বাবাও ইহাকে গ্রাণ্ধ হয় ন উপনিষদ 
নান ভাবেই একথ ব্যক্ত'কবিষ।ছেন যে,ক্ষীণদোষ নির্শল 

চিত্ত ব্যক্তিগণই তীহাকে দন কবেন উপনিষদের আত্রপ্র 
উক্ত হইযাছে ৮-- 


“্ানগ্রসাদেন বিশুদ্ধনব্বস্ততস্ত তং পথ্যতে নিফলং 
ধ্যায়মানঃ” 

অর্থাৎ জ্ঞান শুদ্ধিদবাৰ শ্দ্ধগত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিব 
বয় ব্রদ্ধকে উপলব্ধি কবেন এইরূপ বনু উক্ভিথার1 এবং 
সহজ বুদ্ধির বিধানছ্ার। সহজেই বুঝ। যায় যে, শুদ্ধ স্ুদ্দব 
খিনি, তাহার বিরুদ্ধাচব্ণরূপ পাপেব সহিত যুক্ত হইয়া, বা 
পাপাচরণশীল হইয়, কেছই তাহাকে পাইতে পারে ন বা 
তাহাব হইতে গারে ন মানব শাহাব সহিত জ্াতগারে 
যে যোগ লাভ করিবান অধিকাবী, দে অধিকাঁধও সে 
ব্যক্তি পায় ন 


সাঁধনেব অধিকারী ৭৫ 


গাপেরও যেন প্রকাৰ ভেদ আছে এমন কোন কোন 
গাপ আছে, যাহা ঝডেব ন্যায় মানবেব উপব আপতিত 
হইয়। তাহাকে যেন অনিচ্ছাসত্েও অধিকার করি থাকে, 
অন্িতূত করিয়া! থাকে দুর্ধধলভিত্ত ব্যক্তিরা তাহার 
গতির প্রতিরোধ করিতে পারে না সে আসিয়! বলপূর্ববক 
মানবকে অধ্মিকার কিয়া থাকে গীতাতেও এ ভাবের 
কথা আছে অজ্জুন জিজ্ঞাসা কিয়াছেঘ £ 
“অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপৎ চরতি পুরুষঃ 
* অনিচ্ছন্মপি বাফ্েগ় বলাদিব নিয়োজিতঃ ” 
অঞ্জন "জিজ্ঞাসা কবিলেন, "পুরুষ ইচ্ছা ন৷ করিলেও কেহ 
যেন তাহাকে অভিভূত করিয়া পাপে লিপ্ধ করে অতএব 
পুরুষ কাহাকর্ভৃক গ্রেবি৩ হইয়। পাপাচরণ কবিয় থাকে ? 
এ প্রশ্নে উত্তবে কৃষ্ণ বলিয়াছেন £₹-- 
কাম এয ক্রোধ এষ বজোগুণসমুস্ভতবঃ 
মহাশনে মহাপাপ বিদ্ধেনমিহ বৈরিণম্‌ 
পাপ যে অনিচ্ছাসত্বেও লৌককে অভিভূত করিয়া থাকে, 
গাপে লিগ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই এই অ্রেণীর 
লোক যখন পাপগ্রঙাবহইতে মুক্ত হয় এবং আর 
পাপে পড়িবে ন বলিয়্ সঞ্ল্প কবে, তখন সে তাহার 
সাধনের অধিকার নিশ্চম্ুই প্রাপ্ত হয় কিন্ত অন্য 


ণ্৬ সাধন-গ্রসঙ্গ 


গ্রধারের পাপও আছে, সাহা সহিত মানুষ সন্ধি কবিয়া 
চলে এবং যে গাঁপের যহিত ইচ্ছ। করিযাই যুক্ত হয় 
যাহ! বাহিরর অতি ঘোট পাঁপ, তাহাকে মান্য ইচ্ছা 
করিলেই পরিহার কবিতেপাবে কিন্ত মান্য যখন তু্রাও 
করে ন, তাহার সহি ভাব করিয়াই চলে -ভাবিষ 
চিন্তিয়া, সাংসাবিক গ্রয়োজন সাধনের জন্যৎ অথব| সমাজি 
মধ্যে খ্যাতি প্রত্তিত্তি লা৬ব আশায়, অথবা মানহানি ব 
্বার্থহানিব ভযে পাপকে ধবণ কবে, তখন সেই শ্রেণীর লোকে 
ইচ্ছাপূর্বক আপনাব প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণপ্রদ অধিকারকে 
পরিহার করে , সে আপনি ঈশ্ববাপাসনারূপ মহাক্সাধন--- 
মহাব্রও হইতে আপনাকে বঞ্চিত কবে এবং সংসারে মহা 
ছুঃখ ওৈন্য সহিয়া, অন্থশৌচনার দাক্ষণ পীড়ন সহ করিয়া, 
মর্খাহত হুইয়া কাল কাটায 


ব্রল্োপীসনা--সজন ও নির্জন 


ব্রচ্গোপাসনাৰপ মহাসাধন সন ও নিজ্ন ভেদে ছুই 
প্রকীধৈব সমবিশ্বাপী ধর্শবন্ধুগণেব সহিত, পবিবাবস্থ 
গ্রিয়জনদিগেব সহিত মিলিত হইয়া, পবমাশ্রয় পবমপ্রভু 
পবমেশ্ববেব ফেঁ পুজা, তাহাই ,সঙ্জন বা সমবেত উপাসন| 
আব একাকী নির্জন প্রদেশে পবস্গ্রভু পরমেগরে আত্ম 
সমাধানপূর্বক যে পূজ তাহাই নির্জন সাধন বা উপা- 
সনা ,উ৬য প্রকাব সাধনই পবষ্পরে পবস্পবেব অনুকুল . 
উতয প্রকার সাধনই সাধকের জন্য অতি প্রয়োজনীয় 
কোনটাকে উপেক্ষ কব যায়না কোন একটি সাধনকে 
পরিহাঘ করিলে, সম্যক কল্যাণলাঙেব সম্ভাবনা থকে ন 
এজন্য সুযত্বে উভয় গ্রকারেব সাধনেই সাধকেব নিযুক্ত হইতে 
হইবে অদ্বা্দীভাবে উভয সাধনই অবলন্বন করিতে 
হইবে সজন উপাসনার অনেক মুইম1--বছু গুণ তাহার 
সংহতিদ্বার সর্বত্রই স্থফল গাঁওয় যায়, এ কেত্রেও 
তাহার আগ্াথ! বা বাঙিঞ্ম নাই গৃহর পান স্থান 
দুরে দূরে যদ্দি কতকগুলি গ্রদীপ জালাইয় রাখ 
যায়, তবে তাহাতে গৃহেব অন্ধকার তেমন বিদুরিত 
হযনা বাতিগুলি নিচটে নিকটে সম্নিবিষ্ট হইলে, 


৭৮, সাধন-প্রস্জ 


তাহ উজ্জল আঁকার ধাবণ কবে, তাহাব শক্তি বর্দিত 
হয এইরূপ দেখা যা; যণি কতকগুলি পুষ্গ গৃহ্ণ 
যধ্যে নন" খুনে ছড়ান ভবে দুবে দুরে খাকে, তবে 
তাহাদের যৌর৬ যেন তেখন অঙ্গভবে আস্প্নো, 
অন্থ৬বধোগ্য হয় না. যদ্দি তাহীর। এবস্থানে সমগ্রীভূত 
হইয়া অবস্থিতি করে, তবে তাহার মৌব্ভ সহজেই 
অঙ্থভূত হয় তাঁহার সগন্ধা ঘন আকা ধাব্ণ কথিয়া 
গৃহস্থ ব্যক্তিগণকে তৃপ্ত করে, আনন্দিত করে সান্সিধা, 
সহযোগ, সর্বত্রই শক্তিগ্রদ, ব্বান্‌ সগবে৩ উপাসন্গাতে 
আমরা! এব্যাপারের যাথার্থ্য প্রাঃ অহ্ুভব করিয়া'থাকি 
সগবিশ্বাসী বন্ধুগণের সহিত গিলিত হইয়া পরমাআধ পরম- 
প্রভুর পূজ কবিবার থে সুযোগ, তাহা সকল সময়ে মিলে 
না যখন গিলে তখন তাহা অতি স্থফলপ্রন্থই হয় 
এবপ স্থঘোগ লাভ কবা অতি মৌভাগ্যেব কথা ধর্দবন্ধুর 
প্রয়োজনীয়তা সর্ববকাঁলে সর্ধাবস্থাতেই অতিশয় জন 
উপাসনার সময় সে গ্রয়োজনীষতা আবও সমুজ্জল আকার 
ধারণ করে ধর্শবন্ধুগণের সমগ্রীভূত সাঁধকমগ্ডলীর মূল্য 
নির্দেশ করা সহজ নহে মগুলীর প্রয়োজন তখনই 
আরও অন্ভৃত হয়, যখন পরম্পরে পরস্পরের সাধনের 
সহায় হন। যখন তাহাদেখ* সুখাবলোকনে ঈশবস্্রতি 


ব্রন্মোপাসন।- সজন ও নির্জন ৭৯ 


জাগে বিশ্বৃত হইয়া যে ছিল, তাহাব যখন মোহ বিগত 
হই ঈশ্ববস্থৃতি জাগিয়া উঠে, ৩খন তীহাদের সাহীষ্যকে 
অমল মনে হয় তখন শ্রঞ্চও বধুণ কার্য ৬হ*'ই কবেন 
এজনা বৈষবেব লক্ষ নিকূপণে এ কথাই উক্ত হইযাছে যে, 
যাহা মুখদর্শনে হবিব স্মৃতি গ্রাণে জাগে, হবিনাম স্মরণে 
আসে, ঘে ই এবফব নানা কাবণেই, বন্ধুগাণর সহিত 
মিলিত €ইয়! ব্রদ্মোপাঁসনাব বিধান অতি উপাদয ও মহা 
সুল্যবান্‌ বিধান ইহীকে উপেক্ষ কব! কখনই কাহাৰও 
পন্দে' উচিত হয না 

এফ$াকী বহু চেষ্টাঘ যে ভাব পাওয়া যাঘনা, সে উচ্ছাম 
সে ভাব বন্ধুগণেব মিলনে সহজে সমধিক ভাবে ব্যক্ত 
হইয| থাকে সমবেও উপাসকগণ অজ্ঞাতসারে এই কাধ্য 
কবিয়া থাকেন গরম্পবের ভাব পরস্পরে দংক্রামিত 
হইযা, সকলকেই তাহা স্পর্শ করে, অধিকাব করে 
সাধকের নিভূ নিভু ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিস্তেজ ব্যাকুলতা 
গ্রজলিত হইয়! দেখা দেয়, তাহা" গাথকের পক্ষে অতি 
উত্তম সহায়-_-তাহ। সাধককে ব্রঙ্গোপাসনায় সফলত। দান 
কবে তাহা উপাসককে উগান্তের সহিত যুক্ত হইবার 
পক্ষে অতিশয় সহায়তা কবে সজন সাঁধনেব গহিমা ও 
গণ কত ভা! বর্ণনীয় নহে** 


৮5 সাধন-প্রস্জ 


সজন উপাঁসন এ গ্রকাবে বছুগুণসমন্থিত হইজেও, 
তাহাতেও অপাবধান সাধককে বিপদে পড়িতে হইতে 
পাবে সাধক যখন অপব সাধকের ভাঁবাবেশে অভিভূত 
হন ব পার্খবর্তী দাধকেধ ভাবোচ্ছাসে উচ্ছৃদিত হইয়া 
উঠেন, ৩খন তাহার মান হইতে পারে--“আমার অবস্থ। 
বেশ উওম আগাতে বেশ ভক্তিব সমাণম হইয়াছে 
আমার অবস্থা! বে উন্নত হইয়াছে * এ প্রকাবের বিচাব 
হীন সাধকেধ আত্মবিশ্ৃতি অনেক সময়ে যে হয়, তাহা 
কল্পন নহে ইহাতে ক্গতিও যথেষ্ট হইয়া থাকে, এজন্য 
সাধকেব সর্বদাই সাবহিত হইয়া, আত্মরক্ষায় নিযুক্ত থাক। 
আবস্তক 

সঙ্জন উপাসনা অপখবিধ বিক্পও আছে সেটি 
এই যে, সকল সময় সবম সুস্থ আচার্ষ্যের বঙ্গ পাওয়া যায় 
না সবস, স্থস্থ, জ্ঞানী ও ভক্ত আচার্য সকল সময়ে সুলভ 
নহে এ অভাব মগ্ডলীব পক্ষে গরুতর অভাব, গুরুতর 
ক্ষতির কাৰণ আবার সময়ে সময়ে এরপও ঘটে যে, 
বিশেষ বিশেষভাবাপন্ন-বিশেষ বিশেষ রুচি ও মতবিশিষ্ট 
আচার্য্য, সমবেত উপাদণাকালে স্বীয় ভাব ও রুচি ব মত 
দ্বারা পরিচালিত হইয়া! এমন প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন, যাহ 
উপাধুকগণের মনেব পীতিগ্রদ নহে,ও কল্যাথকবও 


ত্রন্ষোপাসনা সজন ও নির্জন ৮১ 


নহে তখন সেই উপাসকগণেবপক্ষে সেবগ আচার্যোরসহিত 
মিষ্টিত হইয়, উপাসনায যোগ দেওয় কঠিন ৩ হয়ই, 
কল্যাণকবও হয না সেবগে উপাসন। কর! তাহাদেব পক্ষে 
অতি মনঃক্ষোডেব কাধণও হইঘ থাকে এরপ স্থলে বেশ 
সহিষুঃতাব সহিও অস্তবে প্রার্থনাপরায়ণ হইযাই অবস্থিতি 
কবিতে হয সই আচার্য্যেব জন্য ও মণ্ডলীর জন্যও প্রার্থন 
কবিতে হয় অসহিষ্ণহইয় সে উপ্লাসনাস্িল ত্যাগ কবিয়া, 
চঞ্চলতা গ্রদর্শন কব, কখনও কাহারও পক্ষে শ্রেধ নহে 
একাকী শিজ্জনে সত্য ছুন্দর মন্ধলময পবমেশ্বরে 
আত্মসমীধানপূর্বক তাহার পুজায় প্রবৃত্ত হওয়া, সাক 
মাত্রেবই পক্ষে অতি কল্যাথকব বাহিরে অন্য 
উদ্দীপন ও উত্তেজনাহীন হইয়া, "আমি আব তুমি মাঝে 
কেহ নাই” এইভাবে অপবোক্ষ-যোগে যুক্ত হইঘাব জন্য 
সাধককে সর্দদাই চেষ্টা্িত হইতে হইবে সজন 
উপাসনাব সুযোগ মফল সময়ে সকলের জন্য হয় না 
কিন্তু একাকী বিবলে সর্ববাবস্থাতেই তাহার পুজার স্থযোগ 
পাওয় যাইতে পারে এ সথযোগ কাহারও পরিত্যাগ 
কর উচিত নহে একাকী অন্ত সান্নিধ্য ও সাহাধ্য 
নিবপেক্ষ হইয়, যদি গবমেশ্খরের পুজায় প্রবৃত্ত হওয় যায়, 
এবং তাহাতে যুদি প্রাণম্* তৃপ্ত, পুলকিত, সরম ও সুস্থ 
ঙ 


৮২ সাধন-প্রসঙ্গ 


হইয়া উঠে, তাহা হইলেই সাধক নিবাপদ অবস্থা পাইযা 
কৃতার্থ হইতে পারেম যখন মানবকে অনেক গ্দগয 
একাকী হইয়া যাপন কবিতে হয় ওহইবে,তখন সেই একাকী 
হইয়া থাকিবাব কালে সে যদি নিত্যসহচব, প্রতিনিয়ত 
আশ্রয় ও সহায় খিনি,ঙীহাব সব্দে ভাব কবিয়া লইতে পাবে , 
তীাহীব সঙ্গ যদি তাহারপক্ষে মিষ্ট ও আরামগ্রদ হয়, তাহা 
হইলেই সে স্বাস্থ্য সই, আনন্দে আনন্দঘযেব সঙ্গে, 
বসন্বঝপ নিষগ্ন হইয়া ভষ উদ্বোগব অতীও ও কৃতার্থ 
হইতে পারে তখন, যিনি সাধকেব একমাত্র চি প্রীর্থনীয় 
ও লভনীয় তাহাকে পাইয়, তাহাতে গ্রীত হইয় সীধক ধন্য 
হইতে পারে নিত্য নিজ্জন উপাসনায় অভ্যস্ত হইলে, মধা 
বন্ঠিতার আশঙ্কা আব থাকে ন সাক্ষাৎ অপরোক্ষ সম্বন্ধে 
সন্ধদ্ধ হইয়া,সাধক পবখগতি পাইয়া সফলকাম হইতে পাঁঝেন 
সাধকের পক্ষে নিজ্জন উপাসনাব সময়েই আপনাকে 
জানিবার, চিনিবার ও বুঝিবাব সুযোগ হয় দশজানর 
সে, ভাবাবেশে অপর্নেব দ্বার! পবিচাঁলিত হইযা, আপনাকে 
বুঝিতে, অনেক ভ্রান্তি আদিতে পাবে একাকী হইয়া 
যদি বুঝা যা, প্রাণ সেই সত্য, মঙ্গল গ্রভুতে নিমগ্ন 
হইতেছে, তাহাতে আন্নাম ও আনন্দ প[ইতেছে,৩বেই বুঝ! 
যায় যে, সাধকেব আপয়, আদাঙ্ঞা শুদ্ধ, হইয়াছে, ভাহাৰ 


ব্রন্মোপাসনা--সজন ও নিঙ্জন ৮৩ 


অবস্থা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য লা৬ের-_সকল সম্পাদব মূলাধার 
পরমপ্রভুকে পাইবাব ও তাহাতে অন্থ্বক্ত হইবার উপধুও্ 
হইয়াছে। ভখন সাধকের গ্রাণহইতে এই, বাসনাবই 
উদয় হয় যে, "সদা বিরলে তোমাৰ সনে গহিব গগন 
ধ্যানে, কূপ হেবি জুডাব নয়ন ” এই প্রকারে অবস্থ। 
যখন হ্য-গুখন দে বলিতে পারে-"সহজে ধায় ন্‌দী 
সিদ্ধুপানে, কুস্থম করে গন্ধ দীন, মন সহজে সদা চাহে 
তে]মাবে, তোমাতেই অঙ্থরাগী ” এই প্রকাবে একাকী 
অন্নবণেক্ষ হন, বরন্মধ্যানে, ব্রন্জ্ঞানে, ত্রগ্মানন্বরস 
পানে যখন সাধক নিযুক্ত থাকিতে পাবেন, তখনই 
তাহীতে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হয়__তখনই নাধক 
রহ্মভাঁবাপন্ হ্ইয়া ও এরশ্ববিকপ্রক্কৃতি পাইয়া, জীবন ও 
জন্মের সার্থকতা লাভ করেন এজন্য সাধক যেমন স্থযোগ 
পাইলেই সমবিশ্বাসী ধর্দবন্ধুগণের সহিত খিলিত হইয়! 
ধর্মসাধনে রত হইবেন, তেমনি *প্রাথেব সহজ অন্গরাগে 
অঙ্গরক্ত হইয়া, সত্য স্থন্দব মন্লঘয ও আনন্দময়ে ডূষিয়া 
যাইবার প্রমাসে, তাহার পূজায় একাকী নিযুক্ত থাকিবেন । 
এই ছুই গ্রকারের, ছুই ভাবের পৃজাই সাধকের জন্য একাস্ত 
আবশ্ঠক, সর্বদাই অবলম্বনীয় 


০০ 


উপাঁসনায প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যঙা 


উপাসনারূপ মহাপাধনে প্রবৃত্ত হইবাৰ যোগ্যতা 
কিরূপ থাকা আবশ্যক এবং কিরূপ জ্ঞান, কিকগ বিশ্বাস 
থাকিলে, অনস্তমন্ধল শুদ্ধ নিরবঘব পরমেশীবেব পৃজীয় 
প্রবৃুও হইতে গার। ধায় এ বিষয়েও আমাদের সংস্কাব ও 
ধারণা উপযুক্ত ও সুস্থ হওয। আবশ্ঠক অর্নেকেব কথাঁৰ 
ভাবে এ বিষঘে কিছু থক লাগে তীহারদ্দেব কথাব 
ভাব এই থে, ঈশ্ববকে প্রথমে দেখিতে হইবে, তথপবে 
তাহাব পৃজা আবস্ত হহবে না দেখিলে পুজা [বরূপে 
সম্ভবপর হইতে পারে? কথাটি প্রণিধানযোগা। ধাহার 
পুজা কবিতে যাইতেছি, তাহাকে দেখিবাব মত আমাৰ 
কি আয়োজন আছে? আমি এমন কি কবিয়াঁছি ব1কবিতে 
পাবিয়াছি, যাহাদ্বার! উহাকে দর্শন করিতে পাবি? তীহাধ 
লুজাই যখন আগাব সাধন, তাহাই যখন আমার সর্ধাঙ্গীণ 
কল্যাণলাভের উপায়;"সেই মহদুপায়রূপ সাধনে গ্রবৃভ 
হইবাব পূর্বে আমাতে এমন কি ক্ষমত আসিতে পাবে, 
যাহাদ্বার৷ তাহার দর্শন লাভ কবিতে পারি? তীহাঁব 
পুজারপ সাধনদ্বারাই যখন তাহাকে জান, পাওয়া প্রভৃতি 
সম্পদ পাওয়া যায়, তখন সেই পাধনের পূর্বে কিকপে 
ভাহাকে দেখা যাইবে? ৭ 


উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যত্ত। ৮ 


এসন্বঘ্ধে আবও গ্রণিধান করিবাব বিষয় আছে 
আমবা চকু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের সাহাধ্যেই 
বাঁহিবেব বস্তসকলেব জ্ঞান (যদি তাহ লাঙেব সম্ভাবনা 
থাকে) লাভ করিতে পারি। দর্শন, শ্রবণ, আত্রাণ, 
আন্বাদন ও স্পর্শরপ জ্ঞান সবই আমাদিগকে এ গঞ্চে- 
ত্্রিয়ের সাহুষ্যে গাইতে হম বাহিরের বন্ত সন্বন্ধ 
যেমন পাচ প্রকাধের ইক্জিয়েব সাহাম্যে আমরা জ্ঞানলাভ 
কবি, তেখনি অত্তব গ্রাহ বিষষেও এ পাচ প্রকারের 
জ্ঞান লাঙের জন্যই সাধারণ৩: আমরা বাস্ত হই তাই 
আমা ঈশ্ববেব দর্শন, শ্রবণ, আত্রাণ, আন্াদন ও স্পর্শ 
পাইবার জন্ত আকাঙ্ষ কবি কিন্তু আমৎ1 ভাবিয়া 
দেখি না, আমাদের অন্তরে এ গাচটি ইন্্ি় আছে 
কি না, এবং এ পাঁচ গ্রকারেই তাহার জ্ঞান বা পরিচয় 
পাওয় যায় কিন| সে সম্ভাবনা আছে'কি না তাহার 
পরে বুঝিতে হইবে, পচ প্রকারে যে জ্ঞান লাভেব কথা 
আছে, ঈশ্ববসঞঘন্ধে তাহ! না কাঁবিয়া, একমাত্র দর্শনজান 
লাভকে কেন প্রাধান্য গ্রদান করা হয় যদি বাহ্‌ ইন্জিয় 
ঘবার! লদ্ব পাচ প্রকার জ্র'প্র ভ্তায় ঈশ্বণ৩155৩ শীচ 
গ্রকারেই পরিচয় হ্ম--তবে অন্যান্য ইন্জিয় লব্ধ জ্ঞানকেও 
সেই হিসাবেই গণনা করিতে হইবে আরও ভাবিতে 


৮৬ জাঁধন-গ্রলঙ্গ 


হইবে এবং মীমাংসা কবিতি হইবে যে_-নিরবয়ব---চিনম্ময় 
পবমেশখরের দর্শন, অবণ, আভা ও ম্পর্শাদি নম্ভবগন্ন 
কিন1। এবিফায় অতিশয় মতঙ্দেআছে উপন্ষিদা 
দিতেও এ বিষধে বিভিন্ন ভাবাত্মক কথ ব্যক্ত হইয়াছে 

উপনিষদ কোথাও বলিয়াছেন-ত্দ্গই জেয়। তিনিই 
জানিবাৰ উপযু, তিনি ভিন্ন বেদিতব্য আব কিছুই নাই। 
আবাব কোথাও বলিয।ছেন তাহাকে জান যায় ন, তিনি 
অবগ, তাহাব বপ দর্শনের বিষয় হয় ন, কিন্তু তাহাকে 
জানিয়াই আত্ম ধহ্য হু সকল শৌক্‌ ছুঃংখব অতীত হয় 
নিয়ে এ সম্বন্ধে উপনিষদেব কতিগঘ উঞ্জি উদ্ৃত হই. 

পন তত্র চক্ষর্চ্ছিতি ন বাগ্‌ গচ্ছতি নে মনে 
ন্‌ বিদ্বোন বিজানীমো যখৈতদনথশিষ্াৎ » 
তিনি (ক্রঙ্গ) চক্ষুর গম্য নহেন, বাকোর গম্য নহেন, 
মনেরও গম্য নাহন, আমরা তাহাকে জানি না, ফিকপে 
তাহার উপদেশ দিতে হয়, তাহাঁও জানি ন। 
“যতো বাঁচো নিবর্ত্তে অপ্রাপা মনস সহ 
আনন্দং ব্র্ধাণোবিদ্বান্‌ ন বিভেতি কদাচন ৮ 

মন্বে সহিত বাকা ধাহাকে না! পাইয় যাহ। হইতে নিবৃত্ত 
হয়, সেই পবব্রদ্দের আনন্দ ঘিনি জানেন, তিনি কদাপি 
ভযপ্রাপ্ হয়েন না 


উপাসনায় ওবৃত্ব হইবাব যোগ্যতা ৮৭ 


তদ্ব এতদক্ষবং গাাৃষ্টং দরষ্শঙম, 
শোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত্রে৩শিম, 
হে গার্ণি। এই অবিনাশী পুরুঘকে কেহ দর্শন করে 
নাই) কিন্ত তিনি সকলই দর্ণন কবেন। কেই তাহাকে 
শ্রতিগাচর কৰে নাই, কিন্ত তিনি কণই শ্রবণ করেন 
কেহ তাহ্ণাক মনন কবিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্ত তিনি 
সকলই মনন করেন, কেহ তাহাকে জ্ঞাত হয ন(ই, কিন্ত 
তিনি,সকলই জানেন 
নচক্ষুতু গৃহৃতে নাগি বাচ। নাগ্ৈর্দেবৈপ্তপস বন্মণ ব 
জ্ঞানগ্রমাদেণ বিশুদ্ধমত্বস্ততস্ত ৩ং পশ্ঠতে নিঞ্ধলৎ 
ধ্যায়মানঃ 


তিনি চক্ষুর গ্রাহ্‌ নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ নহেন এবং 
অপবাপৰ ইন্জিয়েরও গ্রাথথ নহেন ৩গম্ত ব' যজ্ঞাদি 
কর্দ্বাব তাহাকে প্রাপ্ত হওয় যায় ন জ্ঞানশুদ্ি্াথ! 
শুদ্ধসত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া, নিখবয়ব ব্রদ্মকে উপলদ্ধি 
কধেন 
“তদদুদর্শং গুঁমলুপ্রবিষ্টং গুহ।হি৩ং গহববেষ্ঠং পুব।থম্‌ ? 
তিনি ছুজ্েঞ্। তিনি নমন্ত বস্তুতে গৃডবপে প্রবিষ্ট হইয়। 
আছেন 


৮৮ সাধন প্রসঙ্গ 


“ন সন্দূশে তি্তি বপমন্ত, ম চক্ষ্য পশ্/তি কশ্চনৈনম্‌ 
হৃদ মনীষা মনসাতিকপ্তে য এনমেবং বিছুরমৃতান্তে 
” ভবাস্ত |, 
ইহার রূপ দর্শনের ব্ষিয হয় না, কেহ তাহাকে চক্ষুদাৰ 
দেখিতে পায় না৷ হৃদয়, সংশয়-বহিত বুদ্ধি এবং মননদ্বাধা 
তিনি প্রকাশিত হন ধাহাবা ইহাকে জনেন, তাহা 
অমর হন 
“নৈৰ বাচা ন মনসা গ্রাণ্ুং শক ন চক্ষ্যা 
অস্তীতি ক্রবাতোহিন্ত্র কথং তদুপলত্যে ৮ 
তিনি বাক্য দ্বার, কি মনের দ্বাব, কি চক্ষু দ্বারা কাহাবও 
কর্তৃক কদাপি প্রাঞ্থ হন না যেব্যঞ্জি বলে ঘে তিনি 
আছেন, ওন্ভিম্স অন্য ব্যঞ্থ্দাবা তিনি কিধপে উপলব্ধ 
হইবেন ? 
“শাস্তে। দাস্ত উপবওন্তিতিক্কুঃ 
, সমাহিতো ভূত্ব আত্মস্থেবাত্মানং পণ্ঠতি 
ত্রদ্দবিৎ ব্যক্তি শান্ত দাস্ত উপব্ত তিতিক্ষু ও সমাহিত 
হইয়া, আপনাতেই পবমাত্মাকে দর্শন করেন 
পএঙদ্জ্েয়ৎ নিত্যমেবাত্মসংস্থং 
নাতঃ পবং বেদিতব্মং হি কিঞ্িং 


উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা ৮৯ 


আপনাতেই নিত্য স্থিতি কধিতেছেন যে পবমাত্ম, 
ম্িনিই জানিবাঁব যোগ্য , তাহা পর জানিবাব যোগা 
আব কোন পদার্থ নাই 
“ইহ চেদবেদীদথ সত্যমন্তি, ন চেদিহাবেদীন্মহ তী বিনষ্টিঃ 
যদি মান্গুয ত্র্ধকে ইহলে।কে জানিতে পারে, তবেই 
তাৰ জগ্ম 'নার্থক হয়, ইহলোকে জানিতে ন৷ পারিলে 
মা বিনাশ অর্থাৎ মহ| অনিষ্ট হয় » 

উদ্ধৃত বাক্যসমূহ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, 
উপনিষদ্কার খধিগণ ব্রক্গকে অবশ্তল৬নীয় ও জ্ঞাতবারূগেই 
নির্দেশ কবিঘ়্াছেন তাহাকে জানিতেই হইবে, না 
জানিলেই নয়, অথচ তিনি বাক্য মনের অতীত 
চক্ষু কর্ণাদি বাহ ইন্জিয়ঘাবা তিনি লঙ্য নখ্নে তিনি 
ইন্জিগ্রাহয নহেন তাহার কপ দর্শনের বিষয় নহে 
অথচ তিনি লভনীয, তাহাকেই জানিতে হইবে তাহাকে 
জানিলেই জীবন সার্থক হয়, ন জানিলে “মহতী বিনষ্টি 
জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ব ব্যর্তিবাই ধ্যানযোগে তীাহাব 
নিধল কপ দর্শন করিতে সমর্থ উপনিষদের খধি 
একদিকে * বল্দিতেছেন, প্ডদ্ি (ত্র) সর্ভূতে গ্রচ্ছর 
আছেন, প্রকাশ পান না, আবার অন্যদিকে বলিতেছেন 
সুদ্মনশীবাই তাহাকে দুশ্বন করেন 


৯০ সাধন-প্রসঙ্গ 


এষ সর্ধেধ্‌ ৬তেষু গুচোক্স ন একাশতে 

দৃশ্ঠতে ত্য বুদ্ধয বুন্ময| গক্মদর্শিতিঃ * 
এই পবগাত্মা সর্ধভূতেত গুঢবপে গচ্ছ্ বহিগ্নাছ্েন, এ 
প্রযুক্ত তিনি প্রকাশ পান নন কুঙ্মাদর্শী ব্রর্মজেরা 
একনিষ্ঠ স্াবুদ্ধিঘ্ধার তাহাকে দৃষ্টি কবেন এ সকল 
উক্তি দ্বার সহজেই সিদ্ধান্ত হয যে, ব্রহ্ম জানিতে 
হইবে) তাহাকে জানিলেই জীবনের সার্থকতা, এবং 
তাহাকেই জানা যায় কিন্ত তিনি বাহ্‌ ইন্দিগগ্রাহ 
নাহন) এচক্ষু তাহাকে দেখিত পায় ন! ইতার্দি 
তিনি মনেবও গম্য নহেন কিন্ত তিনি অন্তবেব ইভ্রিয় 
বিশেষেব গ্রাহ্থ। অন্তবেধ বিশেষ ইন্জিমগ্রাহ কলিঘাই 
তাহাকেগ্রচ্ছমন বসা হইযাছে গুড অন্ুগ্রবিষ্ট হইয়াই তিনি 
আছেন সেই থে অগ্ডবন্িষ, যাহাঘব! তিনি লঙনীয় 
সেই ইঞ্জিয়েবমাম জানিন কিন্তুঙাহ আছেই তাহ না 
থাকিলে ব্রন্গজ্ঞান লাভ কৃব!) ত্রর্থকে জানা, তাহা 
পৰিচয় পাওয়া গ্রভতি কথা; একটা কথার কথাই হইত-- 
একট অমূলক কল্পন জঙ্পনাই হইত তাহ ত নহে। 
তাহণকে জাল বায, পঠগুয য়, উ“হ্ব পণ্বিচয় ইস] 
ধন্য ওয় যায়, তাহাতেই ত জীবনেব একমাত্র সার্থক , 
তাহাতেই জীবন মত্যগন্তি 


উপাসনাষ প্রবৃত্ত হইবার যোণ্যতা ৯১ 


এই অস্তবেক্ধিয়েব বিকাশেই ত্রঙ্মর্শন, ত্রাসাক্ষাৎ ও 
্র্ন্ত শাঁদি হই! থাকে সাধন বা উপাদনার দেই ত 
একান্ত গ্রযোজনীয এই সাধনে অগ্রসব ব্যক্তিই তাহাকে 
গাণে পাইয়া, তাহাকে আস্বাদন করিযা, তাহাতে নিমগ্ন 
হইয়া, তাহাতে অনুরক্ত হইয়, তাহার হইগ এবং তীহা- 
কর্তৃক অধিকুও তইযা, ভয় উদ্বেগেব অতীত হন, ধন্ত হন 
তখন তাহার আব অন্য প্রার্থনীয কিছু ধনে ন, তাহার 
পক্ষে একথ। সত্য হয় যে_- 

* «৭ বস পাইলে স্বাদ) লা থাকে অপব সাধ” 
এই ঘে* মহাপাধনে গ্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহার প্রথম 
আঘোজন ৷ উপকবৎ কি? তাহাব যোগান কিবপ? 

ত্রাঙ্গধর্ধ গ্রন্থে ত্রন্মদর্শন সন্ধে যে ব্যাখ্য আছে, তাহা 
গ্রতি লক্ষ্য করিলে,এই প্রশ্নের কতকট উত্তব পাঁওয় যায় 
“আত্ম বা অবে দ্ষটব্যংআতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” 
্রার্মধন্গ্রস্থে এই আতিবাক্যের বিশেষ ব্যাথ্য এইনপ, 
পরমাত্মার দর্শন কবিবে অর্থাৎ হাব এই বিশ্বকাধ্যে 
তাহার জ্ঞান, শক্তি, যহিম! এতীতি করিবে ও মব্ধলর 
গ্রাণরূপে তীহাকে সর্ব বর্তগান জানিবে ইত্যাদি এই 
ব্যাখ্যাষ ক্রদগর্শনের অর্থ যে কি তাহ ব্যক্ত হইয়াদছ এই 
আবেই সাধককে সাধনে এত্ত হইতে হইবে জগতে 


৯২ সাধন-প্রসঙ্গ 


তাহার জ্ঞান, গঞ্ডি ও মহিগ।ই প্রভীতি কবিতে হইবে 

তাহা করিয়াই, তাহাকে প্রাণে উপলদ্ধি করিযাই, আহাৰ 
পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে. এ বিষয়ে মহষি মহাধীয়েব 
একথানি গল্র হই একটু উদ্ধৃও কৰা যাইতেছে, তাহাদ্ারা 
পুজায় এ্রবৃভ হইবার গ্রণালীব মর্দ অনেক পবিাণে জানা 
যাইবে মহি মহা “য় পত্রে লিখিয়াছেন-“যেমন নবমধু- 
মক্ষিকা মধুপদার্থকে ন। জানিয়াও মধু? ৩পুষ্পপ্রতি ধাবমান 
হইঘা, তাহা হইতে মধু পান কবে, ওদ্রপ মন নিরতিশয় 
মহৎ পুরুষকে ন জানিয়ও, প্রবৃত্তিগত অনুরণগসকগবে 
তীহাব অঙ্থপন্ধানে প্রবুও হয আমি ইহাত আরও এই 
অধিক লিখিতে চাই যে, “অন্থসপ্ধীন কবিয় যখন তাহাব 
দৃড নিশ্চয় হয় যে তিনি আত্মগ্রত্যয়সিদ্ব'তখন সে তাহাকে 
দ্বেখিতে পা এবং তীাহাহইতে অমৃঙ্বস পান করিতে 
থাকে ” মহয়ি মহাশিষের এই মন্তব্যে ইহাই ত অঙ্গ৬ব 
কর! যাইতেছে যে, না জানিয়াই যেমন স্বভাব প্রেরিত 
হইসা, নবমধুকব পু "মধুব অন্বেষণে রত হয় এবং মধুব 
সাক্ষাৎ্পাইযা সুখী ও সফলকাম হয়, তেমনি ব্যাকুল গাথক 
স্বভাবতই সেই সত্যস্থন্ঘবের দিকে ধাবি৩ হধ এবং ন| 
জানিক্াই ধাবিত হয় এবং তাহাকে প।ইয়া,তাহাতে অমৃত 

বন্বে সন্ধান গাইয়, অস্ৃও রয় পান করিয় ক্কতার্থ হয় 


উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা ৯৩ 


আগাদেব একটি সংগীতেও আছ- 
"না বুঝে তোমবে ভালবাসে হে যে জন 
সেই প্রেমিক তোমাৰ মনেব মতন + 
এ বিষয়ে গ্রাচীন পুবাথকাবেব উভিও প্রথিধান- 
যোগ্য | ব্রঙ্গাণ্ড পুধাণে আছে 
“্অদৃষ্ঠে ভাবনা নাস্তি দৃষ্টামেতদ্বিনন্ঠতি 

অবর্ণমীশ্ববং ব্রহ্ম কথং ধ্যয়স্তি ৫যাগিনঃ 

উদ্ধপুর্ণমধংপূর্ণ মধ্যপূর্ণ যদ্াত্মকম্‌ 

সর্ধপূণ স আত সমাধস্তম্ত লক্ষণম্‌ * 
“আদৃশ্ঠ বস্তব চিত্ত! হইতে পাবে না, দৃশ্য বস্তও বিনষ্ট হয় 
অতএব যোগিগ* সেই বর্হীন পবমন্রধকে কিরূগে ধ্যান 
কবেন? সেই চিৎ্বরূপ পবমেশব উর্দে পরিপূর্ণ, অধোতে 
পরিপূর্ণ, মধ্যে পরিপূর্ণ, সকলই পবিপুণ করিষ। অবস্থিতি 
করিতেছেন ঈশ্ববে চিত্সমাধানেব ইহাই লক্ষণ জাঁনিবে * 

পূ্বেধোব্প আলোচন দ্বার আমরা ইহাই অনুভব 

কবিতেছি”-এই দিদ্ধাত্তেই উপনীত হইতেছি যে, 
সাধকের সাঁধনে--উপাসন।য় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এরূপ 
জান ও বিশ্বাস লাভ কবিতে হইবে--যাহাদবা ভিনি 
জানিবেন, গবমারাধ্য পবমেশ্বর নিত্য অন্তরে বাহিরে 
বর্তমান উদ্ধা; আধা, সম্পৃী, পণ্চাৎ্ বাম, দক্গিৎ সর্ধ্মজেই 


৯৪ সাধন-প্রসঙ্গ 


তিনি পরিপূর্ণ কবিয় আছেন তিনি আমার অন্তবদশ 
-আমাব অবস্থ তিনি জানেন, আমা আকার্জী। ও 
আবেদন, নিবেদন তিনি সর্বদাই অবগত হযেন আমি 
যখন তাহাকে যাহা কিছু নিবেদন করি, তখনই তাহ। 
তাহাব গোচবীভূত হয় আরও তাহার জান আবশ্তক 
তিনি সাধকেব কল্যাণই ইচ্ছা করেন, "সাধকের দুঃখ 
দারিদ্র, ছুগর্তি ও সর্ধপ্রকাবের অভাব দূব করিয়া 
তীহাকে সুন্দর, সুস্থ ও সমুন্মও করিমা, সর্বগুকাবে সম্পদ্‌- 
বান্‌ করিবার শুভ অঙিপ্রায় তাহাতে আছে, এই 
প্রকারের জ্ঞান লইয়া বিশ্বাস লইয়াই সাধককে সাখনায 
রত হইতে হইবে সম্পূর্ণরূপে ব্রগরকপার উপরেই তাহার 
নির্ভর থাকিবে তিনিই সাধককে সর্ধগ্রকীবের সঙ্কট 
হইতে উদ্ধার কবিয়, তাহাব লক্ষ্যে লইয় যাইবেন 
অন্ধকারের পরপারে পইযা গিয়া, তাহার জন্ম ও জীবনকে 
সার্থক করিবেন 

এই প্রকারের বিশ্বাস ও জ্ঞান পাইলেই সাধকের 
সাধন আরস্ত হইতে পাবে সাধক একান্ত ব্যাকুলভাঁবে 
প্রার্থনাপরায়ণ হইয়া, গ্রঙ পরমেশখরের প্রকাশ অন্থভব 
করিবার জন্তই অপেক্ষা! করিবেন দর্শন করিয়া, পূজায় 
বৃত্ত হইতে পাবা, খুবই সৌন্ডঃগ্যের কথা কিন্তু সাধক 


উপাসনাষ প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা ৯৫ 


প্রথমেই এমন কি সাধন কবিতে পাবেন, এমন কি 
হাব শক্তি থাকে, ঘাহীাদ্ধারা খিনি তাহাকে দর্শন 
কবিতে পারেন? দর্শনাধী হইয়াই সাধনে প্রবৃও হইতে 
হইবে কৃপাময়েব কৃপায় তখনই তাহার সে সাধ পূর্ণ 
হইতে গাবে। যদ্দি সে আশ। ৩থনই পুর্ণ ন ও হয, 
তথাপি তাহগুকে সাধনে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে কারণ, 
তাহ। ভিন্ন সাধকের আর কবিবাব কি”আছে? এইভাবে 
একাত্ত আশাদ্িত অন্তবে, একান্ত ব্যাকুল৩1র সহিত বিন 
৬'বৈ অকিঞ্চন হ্ইয় অপন'্ব ঈিনত' ও হনত' অনুভব 
করিয়ীই, তাহার পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে তাহাতে সেই 
নবমধুমঙ্ষিকা যেমন পুষ্পেষ মধুর সাক্ষাৎ পাইয়া সফল 
কাম হয, সাধকও তেমনি সফলকাম হইয়া ধন্ট হইবেন 


সাধনের বাহ উপকব 


সাধককে বাহিবেব কিৰপ আয়োজন লইয় বা কিন্ধপ 
অনুকূল অবস্থার গিঘা, সাধনে গ্রবৃত্ত হইতে হইবে, সে কথ 
এখানে উপনিষদেব ভাযায় ব্যও কব! যাইতেছে 


“সে শুচৌ শর্কবাবহ্িবালুক " 
বিবঞ্জিতে শবজলাশ্য়াদিভিঃ 
মনেহঙ্গকুলে ন ই চক্ষুঞীভনে, 
গুহানিবাতীশ্রষণে প্রয়োজযেৎ * 


ক্বশূন্, তপ্ত ঝালুকা বঙ্জিত, সমান ও শুচি দেখে, 
উওম্‌ জল, উত্তম খব ও আশ্রযাদি ঘ্বাব মনোবম স্থানে, 
গ্রতিবাদীব অনভিমুখে এবং স্থন্বব বাখুসেবিত বিবল স্থানে 
স্থিতি কবিয়! পরত্রর্গে আখ সমাধান কবিবে 

প্তিরুমতং স্থাপ্য সমৎ "বীবং হদীন্িয়াথি মনস সন্নিবেশ 
ব্রচ্মোডুপেন গ্রতবেত বিদ্বান্‌ আ্োতাংসি সর্ধবাণি ভয়াবহাঁনি ৮ 
বঙ্গঃ গ্রীব ও খিবেদেশ উন্নত করত সমভাবে শবীর 
স্থাপন করিয়, মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্্রিয়মকল 
হবদয়েতে সমিবেশপুর্বক সংসাবার্বের ভয়াবহ আত 
সকলকে ক্রশ্াস্বপ ভেলকেব ঘা অতিক্রম করিবে 


নে 


সাধনের বাহা উপকরণ ৯৭ 


কিরূপ স্থানে এবং কি প্রকারে উপবেশন কবিয়! 
সাধুনে প্রন্বও হইতে হইবে, তাহাব স্থন্দব বর্ণন উপনিষদ 
হইত উদ্ধৃত হইল ইহাই হইল স্থব্যবস্থা, অনগকুল ব্যবস্থা 
কিন্ত সকণ সময়েই যে সাধক উক্তগ্রকাবেব স্থব্যবস্থার 
স্থাহি৩ মিলিত হইবার ম্যোগ পাইবেন, এমন মনে হয় 
না যদি সেকপ স্ন্দব স্থ/নাদিব প্রাপ্তি না হয় যদি উক্ত 
প্রকাবের এস্থকূল অবস্থায় অবস্থিতি ,কবিবাব সুযোগ 
না প্রাপ্ত হওয় যায, তাহা হইলে কি সাধক সাধণে গ্রবৃত্ত 
হইরেন মা ৮ এমন হইলে তাহার পক্ষে সাধন সর্বাবস্থায় 
অবলক্ষীয় হইবে না, হইতে পাবে ন. কিন্তু সাধন 
সর্ববাবস্থায়,সবর্বকালে সর্বাদশেই অবলম্বন কবিতেই হইবে 
সুঙবাৎ নিতান্ত বিপদ্‌ ব1 সঙ্কটে অবস্থায় পতিত না 
হইলে, যখন যেৰপ স্থানে,খেরূপ অবস্থায় সাধক থাকবেন, 
মেইরপ স্থানে, সেই অবস্থাতেই তিনি সাধনে--পৃজ।য় 
প্রবৃত্ত হইবেন নিত্য যেমন শবীব রক্ষার জন্য অল্প 
গানীয গ্রহণ কবিতেই হয়, উপাসঘাৰপ সাধনও তেগনি 
নিত্যই অবলম্বনীয় হউবে তাহার অন্থ| কবিলে 
অতি অবপ্যাণক্ণ অবস্থায় যাইতে হইবে তাহ 
কখনই গুবুদ্ধিগ কাধা নহে পূজার আসন সন্ধে সংক্ষেপে 
এই বক্তব্য ষদিও নানাদেশে,নানা সং্পদায়ে সাধকের জন্ত 


৯৮ সাধন-গ্রসঙ্গ 


নানা প্রকারের আসনেব ব্যবস্থা আছে,তাহ হইলেও আধন 
সন্ধদ্ধে ইহাই বিবেচ্য যে, যে 'আদনে অধিক সমঘ খাত 
াবে অবস্থিতি করিতে পাখা যায়, তাহাই অবপশ্থনীয় 
মুদলমান মাঁধকগণ দাভাইযাও মাধন কবেন, খুষ্টীয 
সাধকগণ আনতঙ্গান্থ হইয় সাধন কবেন উক্ত 
গরকাবেৰ আসনেব বাবস্থা, সাধকেৰ দীনতাব, বিনমতীদি 
বেশ সহজেই গরাণে আসিতে গারে এবং তাহ সাধকেব 
জন্থ খুবই অন্কুল ' কিন্তু অনেকক্ষণব্যাগী সাধান 
গবৃও থাকিতে হইলে, তাহ হ্য৩ চিত্তবিক্ষেপেব কাৰণ 
হইতে পাবে অনেকক্ষণ দাঁডাইঘা ব নতজানু হইয়। 
অনস্থিতি কৰা তেমন স্বখকব নভে বাহিরের একপ 
অন্থুবিধাকে সাধনেব সঙ্গী করিয় লওয়া, তেমন স্ুযুক্তি 
সঙ্গত নহে, স্থমর্তও নহে অল্পকালব্যাগী পৃজাষ ব 
উপাসনাতেই উও্. প্রকারেব ব্যবস্থ সুমন্ত ও অনুকূল 
হইতে পারে দীর্ঘকালব্যাগী মাধনেব জন্য অন্য প্রকাবের 
আগনই অবলন্বনীম *এ বিষমে মনে হয়, ধ্যানী বুদ্ধেব 
মুন্তিকে যেবপ আদনে উপবিষ্ট দেখ যায়, দীর্ঘকালবাযাগী 
সাধনে গ্রবৃও সাধকেব জন্য সেই প্রকারেব আসনই প্রশস্ত 
*দাধককে সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে দীর্ঘকাল শাস্ত- 
তাবে আসান অবস্থিতি কৰা জন্য অঙাস কবিতে 


সাধনের বাহা উপকরণ ৯৯ 


হইবে উপাসনা কালে যদি বারবার অন্ধ গ্রত্যন্গের 
পুবিবর্তন কবিতে হয়, নড়ূতে চড়তে হয়, তবে ভাহাতে 
সাধনের সমুহ ব্যাঘাত ঘটিঘ থাকে শান্ত হইয় স্থিব 
হইয়, ধীরভাবে উপবিষ্ট হইয়া থাকিবার অভ্যাস সাধককে 
» করিতেই হয নর 

সাধনে প্রবৃত্ব হইবার সময়ে বাহ অস্থকৃল উপকরণ 
যদি পাওয় ধায়, তাহাতে উপাসনায় গ্রবৃত্ব হইবাব পক্ষে 
মহাধতা হইতে পাঁরে কিন্তু বাহ্‌ বিষয়ের গ্রতি বেশী 
নির্ভর করা ভাল নহে । কারৎ, তাহ! সব সময় পাওয়া 
যাঁয় না, আবার তাহ! না জুটিলে উপাসনা হইবে না,এরূপ 
সংস্কারাঁপন্ন হওয়াও ভাল নহে। বরং তাহাতে ক্ষতিবই কারণ 
হয় শন যদি বাহা উপকরণেই আবদ্ধ থাকে,তবে ত অস্তবে 
জ্রিয়ের সং্যঘাদির স্থযোগ হইবে না। অস্তবেন্রিয়কে 
সংযত করিষা, অনন্যমনা হইয়াই সাধনে প্রবৃত্ত হইতে 
হইবে চঞ্চল মন লইয়া কৌন কার্ধ্যই সম্পন্ন হয় না 
অন্তমনস্বভাবে যদি পথ চলিতে বৃত্ত হওয়া যায়, এমন যে 
স্হজ অভ্যন্ত কার্ধ্য, তাহাঁতেও সফলকাম হওয় যায়না, 
পড়িযা গিয়া কষ্ট পাইতে হয় তখন উপাঁসনারূপ মহৎ 
ব্যাঁপাবে প্রবৃত্ত হইতে কতট মনস্থৈর্যের প্রয়োজন, কতট। 
অচঞ্চলভাবে থাকা আবশ্ঠকু, তাহা আর অধিক করিয়া 


১০০ সাধন-প্রসঙ্গ 


বলিতে হইবে না এ জন্য নিকধোগ চক্ষু মুক্রিত কথিয়, 
সমাহিতচিত্তেই উপাসনাতে গ্রবৃত্ব হইতে হইবে 
উপাননাবপ সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে সাধৃক্তিগাঁঠ 
ও মাধুজীবনীপাঠ অতি উপাদেষ অগ্জকুল উপায় তাহা 
মানব নিদ্রিত সাধু আকাজ্চাকে জাগাইয় দেয়, আদর্শ” 
সন্ধে প্রকৃত জ্ঞান প্রদান কার গ্র্ পরমেশ্খবের 
মহবাসলাভেব জন্ত যনকে বাগ্র কবিয়্ তুলে ক্ষুধ 
হীনেব, আকুলতাহীনেব প্রাণে ব্রশ্গালাতেব জন্য ক্মুখ ও 
আংকুলত'কে প্রবল ববিয় ভুলে স্তর" সাধু উত্তি ও 
সাধুজীবনী উপাসনা পূর্বে পাঠ কবিশে বিশেষ উপকার 
গাওয়া খায় সাধুপ্রণ্ষ সন্বন্ধেও সেই কথ তাহ 
সাধকের নিত্য সহাষ এবং তাহ সর্ধদাই অবলম্বনীয় 
কিন্তু উগানাব উদ্বোধনের জন্য এযথ। সাধু মাহাত্বা 
কীর্তনে প্রবৃত্ত হুওয়, তাহাতে অতিশষ নির্ভব কব! বা 
সাধুব পদধূলি গ্রহণ গ্রভূতি বাহ্‌ উপায়েব গ্রাথাজনীমতা 
বেশী নাই উপাসনায়' প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ব্রন্গরুপার 
ভবন কবাই একান্ত কর্তব্য তাহাই আমাদের 
সর্ধবকালেব অর্ধাবস্থাব একান্ত মহাধ উপাঁসনাকালে 
লাধুব গ্রসাদাধী হইয়া সাধুর নাম বাঁর বাব কীর্নও বেশী 
আবশ্যক নাহ শুধু “আসি ভাব তুমি খাঝে কেহ নাই, 


সাধনের বাহা উপকরণ ১০১ 


এই ভাব লইয়াই উপাসনায় পবৃত্ত হইতে হইবে এ 
বিষিষে মহধি মহাশয়ের একথানি পত্র হই একটু উদ্ধৃত 
কন্না গেল পত্রখানি পবলোকগত বিভ্য়কুষ্ গোস্বামী 
মহাশয়ের নিকটে লিখিত হুইয়াছিল পজজেব একাংশ এইরূপ 
,আত্মাৰ সহিত পবমাত্মাব যে যোগ, তাহ! স্বাঞাবিক 
যোগ এবং খযিদ্রিগেব আত্মা অবধি আমারে প্রত্যেকের 
আত্মাব স্বওঠীসদ্ধ প্রত্যয় এই আত্মগ্রত্যয়েণ স্থানে কি 
এখন সাধুপদে পড়িয়া ন থাকিলে, সাধুব পদধূলি অঙ্গে 
ন!এমাখিলে এবৎ অন্যকর্তৃক শঞ্জি সঞ্চারিত ন' হইলে, 
মন্ু্বের ব্রহ্জ্ঞানলাভ হইবে ন, এই গ্রতায়কে হৃদয়ে 
স্থান দ্রিতে হইবে? এই প্রত্যরকে যদি হদয়ে স্থান দিতে 
হয়, তবে গায়ত্রী মন্ত্রে মূল্য থাকে না, "হদা মনীয 
যনসাতিকপ্তঃ” অর্থাৎ হৃদ্গত সংশঘরহিত বুদ্ধিযোগে 
মনন করিলে, ত্রক্ন প্রকাশিত হন, এই খধিবাক্য মিথা। হয় 
এবং আধ্যাত্মিক-যোগের শিক্ষা ও ত্রাঙ্মধর্মের মুল বিশ্বাস 
বিধ্বস্ত ও বিপধ্যয় হইয়া ষাঁয় ”* ইহাদ্বার! সাধনে গ্রনৃত্ 
হইবার পক্ষে অনুকুল উপায় সন্ধে মহ্র্ধি মহাশয়ের অভিপ্রায় 
জানা যাইতেছে আত্ম স্বাভাবিকভাবে সহজে পরঘাত্মার 
উপবে নির্ভরঘীল হইয়াই তাহার পুজায় গ্রবৃত্ত হইবে অন্য 
নিবপেক্ষ হইয়া, এবমাত্র তুঁহাবই করণায় নির্ভর কবিয়া, 


১০২ সাধনন্প্রসঙগ 


উপামনয় প্রবৃত্ত হইবে,ইহ তাহার পক্ষে সর্বপ্রকাবে;সর্বা 
বস্থাতেই অবলম্বনীঘ বাহিবের অবলঙ্থনের দিকে বেশী মূ 
দিলে অস্তবেব অবলম্বণের দিকে তেমন মন থাকিবে না 
বিনষ, দীনত, অকিঞ্চনতা গ্রভৃতিই অন্তরে সধশা কবিতে 
হইবে তাহা গ্রাণে আসিলেই সমধিক ক্ষুধ ও তৃষ্ণা” 
উদয় হই) সাধককে উপমনান প্রবৃত্ত হুইবায পক্ষে 
সবিশেষ সাহাধ্য কবিবে 

্রদ্ধসংগীত সাথকেব একটি পবমোত্তম সহায় ইহ 
বস্ইিবেব হইলেও) সংগীত, স্ধকেব অন্তরে অবিষ্ট হইব+র 
পক্ষে এবং সত্য সুন্দরের দিকে যাইবার পক্ষে ঘিশেষ 
অনুকূল আতিশয্য এ বিষয়েও ভাল নহে কারণ, 
তাহাতে মিষ্টবসের জন্য লোলুপ ব্যক্তি যেমন মিষ্টরসের 
আস্বাদনেব জন্াই ব্যস্ত হয়, তেখনি সাধক আসল 
বস্ত অপেক্ষা সংগীতেই বেশী আকুষ্ট হইতে পাবেন 

সাধকের আহাব বিহাবাদি কিপ হইবে, সে বিষয়ে 
গীতার উপর্দেখই সমীচীন গীতায় উত্ত হইয়াছে 

্নাত্যতত্ত যোগহস্তি ন চৈকাস্তমনশ্নতঃ 
ন চাতিম্বপ্রশীল্ত জাগ্রতো নৈব চাজ্জরন 
যুক্তাহারবিহারল্ত যুক্তচেষটন্ত বর্ধস্থ 
যুক্তস্বপ্নাববোধন্ত যোগে! ভবতি ছুঃখহা ৮ 


সাধনের বাহা উপকরণ ১০৩ 


অর্থাৎ হে অজ্ুন যিনি অধিক তোজন কবেন কিএা ধিনি 
কিছুই তোজন করেন ন এবং থিনি অতিশয় নির্রাশীল 
অথব| খিনি অতিশয় জাগরণনীল, ইহাদেব মধ্যে কাহারও 
যোগাঙ্ানেব সম্ভাবন হয় না যিনি আহাৰ, গতি, 
ক্পকরর্ধ্যচেষ্টা, নিদ্র। ও জাগরণ নিয়মিতরূগে পলিখ্তরূপে 
কারেন, তাহাবই দুঃখহানিকব যোগ সিদ্ধ হয 
আহার নিন্া গ্াভৃতি আমাদের, জন্য স্বাঙাবিক 
ভাবেই সমাগত হয় ইহ যেআম্বা অভ্যাস দ্বার বা! 
শিক্ষা দ্বার উপাঙ্জন কবি, তাহ নথে শিশু জনাগ্রৎণ 
করিফই আহাঁবে প্রবৃও তয় নিব্বাও আপনা হইতেই 
তাহাকে অধিকার কবে স্থৃতধাং এ সব আমাদের 
কল্যাণ বিধাতারই ব্যবস্থা এজন্ত এ মকলেব একান্ত 
পবিহার কখনই তীহার অভিগ্রেত নহে মান্য ৫ে আহার 
ও নিদ্রা পরিমাণ বৃদ্ধি করে বা অতিশয় হ্রাস করে,তাহার 
কোনটিই ঈশ্ক্বাভিগ্রেত নহে এসব বিষয়ে নিয়মিত ও 
পরিমিত অভ্যাসই শ্রেয়ঃ। সংগষেঠে বলিতে হয়, যাহা উপাঁ 
সনাব গ্রতিকুল তাহাই পরিত্যাজ্য আব যাহা উপাসনার 
অন্থুকুল তাই গহন ভোগশগৃহ ও অপ্নস্ত সরব্বস্থ'তেই 
নিন্দনীয় ওপরিত্যাজ্য যাহীতে শরীর স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল 
হইবার উপযুক্ত হয়--যাঁহীতে শরীর সহজে কর্মাশীল হয়, 


১০৪ সাধন-প্রসঙ্গ 


তাহ অবকশ্বনী" ভতিপ্ভ'গল অপ্ন্প বেগের মুল 
এবং সাধনার্থীব সার্ধন-পথেব প্রবল বাধা, তাহ কখনই 
করণীয় নাহ অতিনিদ্রাত অলসেবই অবলম্বন তাহা 
মল ক্ষার্যেবই অন্তবাষ, হুতবাং অতিনিদ্রাও পবিত্যাা 
, শরীর খাতে সুস্থ থাকে, সবল হয় তাঙ্বাব জন্তু 
যথাপরিমাণে ব্যায়ামসাধনও সাধনে পক্ষে অগ্গকুল, 
তাহাতে দীর্ঘকালু সাধনেব উপযুক্ত শরীব পাওয়া যায় 
ক্ষীণ ও দুর্বল শবীব লষঈয় কোন কাধ্যই স্ুস্দ্ধ হয় না 
এ জন্য শবীবেব স্বাস্থ্যের প্রতিও সাধকের বিশেষ মনে! 
যোগ থাকা! আবগ্তক ঞ 
স্থান, কাল, সর্গ, গৃহ, শবীর গ্রভূতি বাহা উপকবণ-যদি 
মাধকেব অন্কূল হয়--€স হইল গোণায় সোহাগার মতন 
আমল কথা এই যে, চিত্তশুদ্ধি, ক্ষুধিত তৃষিত মনগ্রাণ, 
ব্যান্ুলতা, বিনয়, দীনত|, অবিঞ্চনতা। গ্রভৃতিই সাধকের 
মাধানর গবমসহায় সর্বাবস্থাতে সহীয় সীধক তাহাই 
উপার্জনপূর্ববক সধানে প্রবৃত্ত হইবেন সাধকের সাধনে 
অনুকুল পে যাহা বর্ণিত হইল, তাহাব সমন্তই সতামূলক 
হওয়া আবশ্যক আমাদের সাধন আধ্যাত্মিক এবং 
সত্যযুলক সাধন সত্যে গ্রতিষ্ঠিত হইলেই শোন হয়. 
সার্থক হয় এবং অমোঘ হয় 


সাধনের বাহা উপকরণ ১০৫ 


এ বিষয়ে মহানির্বাণ ওক নিগ্লোছৃত বাকাই মকল 
সমুয়ে সর্বাবস্থায় প্মব্ধে বাথ আবশ্যক, অবনমন কর! 
আখশ্তক “এ বাক্যের মতন মহৎ বাক্য গাধাকর জন্য 
অল্পই আছে শহীনির্বধাণওক্ তে সে বাঁকা এই--- 

"সতাধর্শং সমাশ্রিতা য্ড কর্ম কুরদতে নবঃ 

তদেব সফলং কর্ধ সতাং জানীহি সুত্রতে 

নহি সত্টাৎ পরোধর্শো ন পাপমনুড়াৎ পরম্‌ 

ভত্মাৎ সর্ধাত্সনা মর্তাঃ সতামেকং সমাশ্রযেৎ 

*ক্ত্যহীন' বৃ শুজ স্ত্াহীনে। বৃথ। জপ্ঃ 

সত্যহীনং তণো ব্যর্থমুষুবে বপন যথা 

সত্যরূপং পবত্রত্ধ মতাং হি পবমং ৩পঃ 

সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্াঃ সত্যাৎ পবতবৎ নহি ” 
হে স্থত্রতে, মত্যধর্ম আশ্র্ কবিয়া মনুষ্য যে অনুষ্ঠান কবে, 
তাহাই সফল হয়, ইহ! নিশ্চয় জানিও সত্য অপেঞ্গা আব 
শ্রেষ্ঠ ধর্শা নাই মিথ্যা অপেক্ষা আব পাপ নাই 
অতএব শমুদয় হৃদযেব সহি৩ এক মত্যকেই আশ্রয় 
করিবেক সতাহীন পুজা বৃথ। ধভাহীন জগ বৃথা। 
সত্যহীন তপ উধব ক্ষেতে বীজবপনের ন্যাষ বার্থ। 
পবপ্রঙ্গ সত্যস্ববপ সত্যই পরমতপঃ সমুদ্ায় অনুষ্ঠান 
সত্যমূলক, সত্য অপেক্ষা প্রি আব কিছু নাই ” 


১০৬ সাধন প্রসঙ্গ 


উপনিযাদব উত্তি, এ বিষয়ে এইবপ, 
“ষত্যাম্ প্রমদদিতব্যৎ মত্য হইতে বিচ্ছি্ হইবেক না, 
"সত্যৎ বদ সমূলে বা এয পবিশুয্যাতি, 
যোহনৃতমঙ্িবদতি ৮ 
সত্য কথা বল, যে ব্য মিথ্য কহে সে সমূলে শুক হয় 
উপারাক্ত মৃহাবাক্য সমুদয় সর্ধদ, ,সর্বতোভাবে 
ষাধাকর একান্ত গ্রণিধানেব বিষষ এবং অবলম্বনীয় সত্য 
হইতে বিচ্যুও হওয়া আব মৃত্যুমুখে গঘন কব একই কথ 
এ গণ পাঁধকের ১খপত » বন, সমগ্র ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান সত 
মূলক হইবে ইহাই আমাদের জন্য সর্বোত্তম বাক্য-_. 
সাব উপদেশ 


ব্রঙ্গোপাসনা 


'্রগ্জোপাষনাই এই সব্ধোত্তম, সর্ধবজনেব অবলঙ্বনীয় ও 
সর্ধপ্রকারে কল্যাণগ্র« আধ্যাত্মিক সাধন ব্রদ্মোপাসন 
শ্ পজন ও নিজ্জন ভেদে ছুই প্রকাবের, তাহা ত পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে এই ক্রক্ষোপাসনাব শ্বরপ কি, ইহাব অঙ্গ 
্রত্যন্গ কি, ইহা কিৰপে সাধন কবিতে হইবে, ছাহার 
একটু আলৌচনা কর! যাইতেছে * » 

সজন ও নিজ্জন উপজন'ৰ অন্বপ্রত্যন্ধ একই গ্রব*রেব 
হওয়াই» গ্রার্থনীয় সজন.বা সামাজিক উপাসনা সকল 
অন্থই সব সময়ে অবলগ্নীয় হইয়া! থাকে, নির্জন উপাসনা! 
স্থান কাল ও অবস্থা বিশেষে সাধকের উপস্থিত প্রয়োজন 
অস্থনারে অবলম্বনীয হইয় থাকে এব্যিয়ে সাধকের 
স্বাধীনতা থাক উচিত তিনি ইচ্ছা কৰিলে আপনার 
গ্রয়োজনাুদারে উপাসনাব কোন কোন অন্দ বিশেষভাবে 
অবলম্বন করিতে পান, কিন্তু" সাধারণতঃ উপাসনার 
মকল অঙ্গই অব্লক্বনীয় ক্রন্গোপাসনীব পদ্ধতিতে ক্রম” 
বিকাশ আছে রাজধি বষমোহন “ত্রদ্মোপাসনীৰ একটি 
নংক্ষেপ জম” নিদে্শি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সময়ে 
্রা্ষমাজে এই পদ্ধতিমতে উপাসনা হইত না তখন 


১০৮ সাধন-এসঙগ 


উপাসনায় কেবল উপনিষৎ পাঠ, ব্যাখ্যার্ন ও সদীত 
হইত রাজয়ি খাগমোহনেখ উদ্ভাবিত ব্রাপ্াপাসুনীর 
ক্রম এইরূপ £-- 
দত্ত তত্পৎ ১. ১ হষ্টিস্থিতিগ্রলায়ব কর্তা সেই মত্য 
একমেবাধিতীয়ং ত্রদ্ধ ২। ২ একমাত্র অদ্বিতীয় 
" বিশব্যাগী নিত্য 
এইছুয়ের সাহিত্যে অথব। পার্থক্য শ্রবণ ও চিন্তন করিবে» 
প্যতে বা ইমানি ভূঙানি জায়ন্তে ধেন জাতানি জীবস্তি 
য প্রযস্তযভিসংবিশস্তি তদ্বিজিঞ্জাসন্য তদ্ত্রঙ্গেতি 
“এই আতির পাঠ এবং ইহাব অর্থচিস্তন কতার্থেদ হেতু 
হয় অর্থ চিন্তনের ক্রম সংস্কৃতে এবং ভাষাতে জানিবেন ৮ 
পরবর্তী সময়ে মহষ্ধি মহাশয় ক্রদ্মোপাপনার যে পদ্ধতি 
নির্দেশ কবেন-তাহাত অঙ্চনা প্রণাম, সমাধান, ধ্যান, 
স্তোজ, প্রার্থনা, স্বাধ্যায় এবং উপমংহাব-_এই কয়েকটি 
অঙ্গ আছে এই পদ্ধতি অনুসারে আদিত্রার্গামমাজে 
উপাসন। হুইয়। থাকে *তৎপরে ভারতবর্ধীয ত্রান্মপমাজের 
প্রতিষ্ঠাতাগণ কর্তৃক সজন ব্রদ্দোপাসনার উদ্বোধন,আবাধনা, 
ধ্যান ও প্রার্থনা গ্রধানতঃ এই চারিটি অঙ্গ নির্ণাত হয় 
প্রার্থনাস্তে শান্ত্রপাঠ ও উপদেশদানেব রীতি৪ উপাসনার 
অন্বরূণেই নির্ণীত হইলেও, এ ছুটি সর্ব হয়ত অবন্ধিত 


ত্রন্মোপাসন। ১০৯ 


হইত না & পববর্তীকালে ভারতীয় ত্রাঙ্গামাজেব 
উপাসনী পদ্ধতিতে আবও কিছু পরিবর্তন আসিয়াছে 
তবেশমে সকল মুখ্য নাহ কাবৎ, সর্ব সর্ব তাহা 
অবলধিত হয় না সাধারণ ব্রাঙাযমাজের উৎপত্তি 
সকালে, ভাগতবর্ষীয় ত্রা্থঘমাজের আবনদ্বিত উপাসন- 
গদ্ধতিই সাধাবৎ ক্রাঙ্গসমাজ গ্রহৎ কথিয়াঞিলেন বর্তমান 
মমযেও সাধারখতঃ মেই পদ্ধতি অন্থসু!বেই সামাঙ্গিক 
উপাসনা হই থাকে ঃ 

আদি প্রাহ্গদ্।ের পদ্ধতি, এবং ভাবতবর্ষীয় ও 
সাধাব* ব্রাঙ্গঘমজেব অবলদ্দিত পদ্ধতিও মূলতঃ একা 
আছে সকল স্থলেই আবাধন, ধ্যান ও প্রার্থনাকে 
উপাসনা মুখা অঙ্গ বলিষ গ্রহণ কব হইছে অর্টন , 
গ্রণাম, স্টোর গ্রভৃতি সাধাবণ ভাবে সর্ধপরই অধলম্বিত 
হয় উদ্বোধন মজশ উপাসনাতিই বিশেষভাখে অব- 
দ্ঘনীয়। সঙ্জন ও নিগ্জন উপাপনায় উদ্বোধনের ত্রগ 
অবশ্যই বিভিন্ন হইযা থাকে *এতত্তিন ক্রশ্গাসধ্দীত ত 
ত্রত্মোপাসনাৰ বিশেষ অঙ্গরূপেই পরিগৃহীত ও পবিগণিত 
হইয়াছে নামসাধনও উপাসনার অঙ্গ লিজ্রণ সাধনে 
তাহ বিশেষতাঁবেই অবলম্বনীয়--মজনসাধনে সন্ধীর্তনই 
নামদাধনেব স্থম।ভিযিক্ত হইয়াছে 


১১০ সাধন-প্রসঙ 


আদি ত্রাঙ্গসমার্জের উপাসনাপদ্ছতি_ নি ধাকো 
আবদ্ধ সাধনে গ্রবৃও ব্যক্তির প্রাথমিক অবস্থায়, 
এরপ নির্দিষ্ট বাক্যে আবদ্ধ পদ্ধতির অন্সবণে উপকার 
হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা কিন্তু সীধনে অগ্রমর বাজির 
পক্ষে, নিত্য একই ব।ক্যে আবদ্ধ পদ্ধতির অনুসরণে তৃষ্রিন 
হইবাব গ্ভাবন নাই সাধককে পরমেশ্বব গ্রপাঁদে উপাসনায় 
নিত্য নৃতন নৃতনু ভাবের সহিত সাঁক্ষীৎ কবিতে হইবে 
উপাসনায় নিত্য নৃতন 'নৃওন বসধাবা প্রাণে সমাগত না 
হইলে যেমন উপাঁধন। মবম হয় না, গ্রাণপ্রদ হয় না মতেমনি 
মাঁধকেৰ গ্রাণে নৃতন নৃওন তত্বেবও আবির্ভাব হয় না 
উপাসনার মধ্য দিয়! সাধক যে নানা তত্ব, ভাব ও রসের 
আস্বাদন প্রাপ্ত হন, তাহা স্বাধীনভাবে অবলদ্বিত পদ্ধতি 
দ্বারাই হইতে পাঁরে এবং হইঘ। থাকে। এ ভাবের 
আরাধন ও ধ্যান যোগে সাধক নৃতন নৃওন তত্ব ও ভাব 
পাইয়া যেমন কৃতার্থ হইয়। থাকেন, তেমনি ঘৃতন নৃওন 
ভাবে ব্রক্গসত্তার স্বাদ পাইয়া, তিনি ব্রগত্বরূপের 
সৌন্দধ্যে ও মাধুর্ষে/ও মগ্ন এবং মুগ্ধ হইতে থাকেন 
উপ্পনায় ভ'য'র ম্বাধীনতাঞ্ৎপ্তি, জগতের পক্ষেই অন্ত 
কল্যাণগ্রদ্দ অভিনব ব্যাপাব ইহাদ্বার গমূহকল্যাঁণেব 
উৎপত্তি হইয়াছে 


ব্রন্মোপাসন! ১১১ 


বানাবে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেই উক্তবপে 
সাধকের সার্থকতা লঙের সম্ভীবনা বেশী কিন্ত এই 
শ্বাীনতাতেও বিপদ ন আছে এশন নহে এপথে 
কল্পনা আসিয়। সাধককে সত্য হইতে-_বাস্তবিকতা হইতে 
ঘুরে সবাইয়া লইতে পাবে ভাষাৰ অপব্যবহাঁবও হইতে 
পারে এজন্য সাধককে সর্ধদাই সতর্ক হইয়া--সাবহিত 
চিত্রে আপনাঞ্কে পৰীক্ষা করিতে হইবে , কল্পন! তাধাকে 
গ্রলুষ কিয়া প্রবঞ্চিত কবিতেছে কি না, সাধককে সব 
সময়েই সেই দিকে লক্ষা রাখিতে হইবে 
জ্ইন্বোর্ধখ্ন অর্থাৎ বহির্বিষয়ে আসক্ত--ঈশ্বর- 
বিশ্বৃত অথব! নিজ্জামগ্ন আত্মার জন্ আত্মকল্যাথেব দিকে, 
ঈশ্বর্মরণেব দিকে এবং চেতন লাভ কধিযা-_-উপাসনাব 
জন্য মনপ্রাণকে ব্যগ্র, ব্যাকুল, পিপাস্থ ও ক্ষুধিও করিয়া 
ঙুলিবার দ্রিকে লইয়া যাইবাব জন্ত ঘে গ্রচেষ্টা, তাহারই 
নাম উদ্বোধন সাধনেব এই অ্ষ্ঠান সর্ববদ। সর্বাবস্থা, 
মকলের জন্য অবলম্বমীয়ন! হইতেপ্লারে এজন্য ইহা একাস্ত 
অঙ্প্লজ্ৰনীয়--অবশ্ঠ গ্রতিপালা অবলঙ্ধন নহে । সময় ষময় 
ইহ*কে ”রহার ফরয়ও চল' য'ইতে পরে এবংচল-ও যয 
সংগীত ঘবারাই এ কাধ্যটি মমুচিতন্ধপে সাধিত হইতে 
পাবে  ব্রঙ্গসংগীত ঘেম্ন ত্রদ্গোপাসনার উদ্বোধনের 


১১২ সাধন-গুসঙগ 


বিশেষ সহায়, এমন সহায় আণ বেশী দেখ যায় ন। 
মাধুক্তি পাঠ এবং আচার্ধোব দবল মত্যজ্ানমূলক স্রস 
বাণী পাধকেব নিজ্রালু পাণকে জাগাইবার পক্ষে, উপাসনায় 
প্রবৃত্ত হইবার পাক্ষ বািশয সহায় সৎসন্দ--সম্বিশ্বাসী 
বন্ধুগণের সম্মিলনও ণকঝাধ্যে বিশেষ সহায়৩ করিধঞ 
থাকে একাধ্যেও প্রার্থন সাধকের বিশেষ সহায় 

আন্লাঞ্থলু। -উপাপনার এ অঞ্ঘ জন নিজ্জন 
উ৬মবিধ সাধনেই একান্ত অবলম্বনীয়, অনতিঞ্মণীয় 
এ বিধি । তবে মাধন কখনও কখনও এক।কী উপাঁদন। 
কালে উপাপনাব এক একটি অর্দ অবলম্বন ক্বিতে 
পাবেন তাহ। হইল বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থা 
বিশেষ বিধি কিন্তু সাধারণতঃ মাধক উপাসনার এ 
অন্গকে অনতিক্রমণীয় বলিয়াই জানিবেন 

আবাধনা যে কি, তাহা গুহ গৃহে মন্দিবে মশিবে 
উপামন কালে আচার্ধাগণরূত আবাধনাদাবাই বুঝিতে 
পার। খায় তাহার বিশিষ লক্ষণের ব্যাখ্যা কবিবাঁৰ 
এয়োজনাতাঁৰ কিন্তু এই সর্ধজনপবিচিত ব্যাপাঁবের 
বিশে শখ্যও অনেকে প্রবৃত্ত হইল খকেন ত'হ্ঠতে, 
ব্ষিয়েব জটিপসঙা বাডে বই কমেন সে যাহা হউক, 
'আবাধন। ব্যাপারটি কি তাহ মহর্ষি মহাণযেব প্রবর্তিত 


ব্রন্মোপাসনা ১১৩ 


উপাসন -প্ধতিব প্রার্থনাতেই বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। 
উক্ত গ্রার্থনায় আছে--"এবং শদ্ধ ও গ্রীতিপূর্্বক অহ্রহঃ 
তোঁম্/র অপার মহিমা এবং পবম মঙ্ধণ স্ববপ চিন্তনে 
উৎমাহযুক্ত কথ, যাহাতে ঞ্মে তোমার সহিত ণিত্য- 
»সুহবাসজনিত ভূগানন্দ লাভ কবিয়। ক্তার্থ হইতে 
পাবি ১. গানবাত্মার জন্ত সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও 
সর্ধাপেক্ষ গ্রার্থনীয় কপ্যাণকৰ অবস্থ,ত ইহাই যে, 
শুদ্ধ, স্ুণাবঃ আননমম পবমেখবেখ সহবাসে থাকি! 
ভূমারুনদ লা৬ কর। পথম গ্বাঙ্া ও সৌন্দধ্য লাভ 
কর » তাহাই যদি আমাদেব জন্য একাস্ত গ্রয়োজনীয় হয়, 
তবে তাহা আমব ফিপে গাইব? কিরূপভাবে দাধনপর 
হইলে সেই অবস্থায় আমরা উপনীত হইতে পাৰিব? 
তাহার সাধন প্ররুষ্ট সাধন অহ্বহঃ পবমেশ্ববের মঙ্গল 
স্ববপেব চিন্তায় নিযুক্ত থাক, তীহার অগার মহিমাব 
চিন্তনে নিযুক্ত থাক আরাধনাই সেই সাধন তাহা 
পরবর্তী অন্যান্য সাধনে আরও সমুজল ও গাঁ হইয়। খাকে 
কিন্তু আবাধনাই সেই মহত্তব সম্পদ্‌ লাভের এখম সাধন 
অখমগদের চিত্তের নান বিষয়ে ধ্বমণ্ল হইবার যে প্রবৃত্তি 
আছে, তাহাকে প্রশমিত করিয়, সত্য স্থদ্দবে মনকে 
একেবারে ডুবাইয়। দেওয়া-একেবারে তাহাতে অন্থুরক্ত 
৮ 
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কবিয়া বাখা, এই আবাঁধনার দ্বাবাই তাহ! ধ্থ থাকে 
এজন্য আবাধন, সাধকের জন্য সর্ধাবস্থয অবলদ্বনীয 
অতি কল্যাণকব অনঙিক্রমপীধ দাঁধন 

আবাধনাকে স্বরূপজ্ঞান লাঙেব উদ্ণযও বল যাইতে 
পাবে আবাধনাকা'ল যে 

“অত্যৎ জানমনন্তং বর্গ আনন্দরূপম্মূতং হ দ্বিতাঁতি 

শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাঁপবিদ্ধম ? 
প্রভৃতি ব্রহ্গত্ববপেব কীর্তন ও আবৃত্তি হয়, যদিও 
ইহাতে ব্র্গস্বকপেক সম্যক ব্যক্ত হয় নাই উদ্হ লবণ 
+ঙ তাহা কে জানে ?-যর্দিও ইহা?ও ক্রঙ্গোব নর্তৃতব 
বাঁচক, বিধাতৃত্ববাচক, পাগনাণক, চিওবিনোদক গ্রর্তুতি 
অ|রও তাহাৰ স্বরগেব মমাবেশ থাক আবশ্যক, তাহা 
হইলেও নেইশখববপেব অল্পই জান। গিঘাছে মনে বিষ যাহ 
বর্তমানে জান! গিয়াছে এবং শুভমুহূর্তে প্রাণে তাহাব স্বরূপ 
সন্থন্ধে যে মব তত্ব সমুদিত হইবে, তাহাব চিন্তনে ও বাবন্বীব 
তীহাব অঙ্থধ্যানে নিষুত্ত"হইতি হইবে কারণ, এ ভাবেই 
গুঢ ও গুহাহিত যাহা, ভাহার অর্থ অন্ভূত হইয়। থাকে 
আমরা দেখিতে পাই, কেন গভীৰ অর্থব্যগ্ুক গুড ভাব 
পূর্ণ কবিতাব অর্থ যখন একব।র পাঠে হরয্ম হয না, 
তখন বার বার বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা পাঠে 


ব্রন্মোপাসনা ১১৫ 


নিযুভ হী হয়--অনেকবাঁব পাঠের গধ সেই কবিতার 
অর্থু ঘাহ্‌। প্রচ্ছম ছিণ, তাহ! গ্রকাঁশিও হয়। অর্থ অনুভবে 
এই ভাবে মমর্থ হওয়া যায় কঠিন অঙ্ক ডপ্বন্ধোও ইহাই 
দেখ যায় যাহার তাত্পর্্য সহশ অন্গভ্ত হয় না, 
ক্তাহাৰ অর্থ বুঝিতে হইলে, বার বাব তাহ পাঠ করিতে 
হয এই তাঁবে বার বার চেষ্টার পৰে তাহাব তাত্পধ্য 
অন্ু$ও হইয়। থাকে রঃ 

ঈশ্খবের নাম শ্বগ্রকাশ হইলেও-তিনি আবাব 
' গুহাহি৩ং গহববেষ্ঠং” *গুচমনুপ্রবিষ্ংও বটেন তাহাকে 
অন্ুভধা করিতে হইলেও, বাবাব তাহাব স্বন্নপবাচক 
বাঁকাকে পাঠ কবিতে হয় বাবার তীহাব স্মব্ণ মননে 
পরৃত্ত হইতে হয় এরূপ কবিতে করিতেই তাহার 
স্বরূপেব যথার্থ অর্থ--যথার্থ তব হাদয়ম হয় এজন্য 
আরাধনাকালে নান ভাবেই তীহার খ্বরূপেব চিন্তন ও 
শ্বাবণ মনন কর উচিত 

এ বিষিয়ে গীতার গ্রণীলীও "ভাল গীতা ঈশ্বর 
জনা, জিজাস্থর নিকটে আপনাব পরিচয় দিয় বলিতে- 
ছেন, আমি এইবপ, আমি এরন্ধপ। সাধক যেন তীহাব 
গ্রতিধ্বনি করিয় বলিতেছেন, হা, তুমি এরপই বট। 
এইরূপে ঈশ্বর সাধকের নিকটে যাহ বাক্ত করেন, স্বুধক 
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/ 


যখন তাহ উপণদ্ধি করিতে অগর্থ হন, তখনই তাহার 
পবিচয় মত্যভাবে পাওয়া! য় থাকে আবাধনাকালে 
তাহাব ম্বন্ধপ সম্বন্ধে সাধক যাহ ঘলিবেন, তাহ যাহাতে 
তাহাব অন্থমোদিত হয়--সত্য হয়, মেই দিকেই সাধকের 
লক্ষ্য থাক উচিত। সাধক ঈশর সম্বন্ধে যাহ বলিবেন/ 
ঈশ্বব তাহ অনুমোদন করিতাছন, এ বোধ সাধকের 
থাকা আবগতক - আরাধন গ্রধানতঃ স্ব্নাপ সাধনা ও 
তাহা অন্ভবেবই ব্যাপার স্ববগেব পৰিচয় লাভ 
এবং পবিচয় লা৬ কবির তাহাঁব সঙ্দে বাদ কষিতে 
অত্যন্ত ইচ্ছাব উদ্দেক হওয়াই আরাধনাঁব গ্রকৃত উদ্দেখ্ঠ 
হওয়া! উচিত যাহাতে সেই সত, গন্দব, পবমেশ্ববের 
মহিত নিত্য সহবাসজনিত ভূযানন্দ লাভেব সুযোগ 
হয়, আবাধন সেই অবস্থায় যাইবার চেষ্টবপ সাধন 
ইহাতে প্রার্থনাৰ ভাব বেশী থাকিবে ন ইহা স্বরূপ 
জ্ঞানলাভের জঙ্ত অভ্যাস যোগও টে স্বদ্ধপেব পরিচঘ 
পাইয়া, স্বরূপে নিমগ্ন হওয় এবং তাহাতে অন্তবও, হওয়াই 
আনাধনার বিশেষ গ্রয়োজনীযতা 

এ্্যত্ল- আশরত্ধন। যথখ্যথরূপে হইলে ধ্য*নের অবস্থায় 
যাইতে আর অস্থবিধায় পড়িতে হয়ন। প্রা তখন 
সত্যনুদ্দবে সহজেই নিমগ হইয়া, তাহার সাধুধ্, সৌন্দর্য, 
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মহিমা এষ্ুতি সাস্ভাগ করিতে স্থহ্গ পায় তখনই 
সহৃজে ধ্যানে নিযুক্ত হইতে পাবা যায় 
* আরাধন যেমন বাহিরে ব্যক্ত হয আচাধ্যগণের 

আবাধম কবিখার পদ্ধতিদ্বাবা যেগন তাহাগ শ্বরূপ 
নুঝিতে পার যায় এবং আবাধণনা শিক্ষ যেমন মহাজই 
হয় ধ্যানের পক্ষে সে কথ নহে 

ধ্যান একাস্তই আস্তবিক ব্যাপাৰ ; তাহাৰ সাধন, 
গ্রকাৰ ও প্রণালী অধ্ধন্ধে শিক্ষা্পীভেব উপায়ও অতিশয় 
গুণ গ্রকুতকাপ ধ্যান লক্ষণ ভাযায় ব্যক্ত হয না, তাহ 
অস্তক্মেই অন্থব করিতে হয় 

আদি ত্রাঙ্গসমাজের উপাসনা পদ্ধতিতে ধ্যানেব মন্ত্রএই 
পণ ভূতভূ্বঃ স্বঃ তত্সবিতূর্্রগ্যং ভ্গোদেবন্ত 
ধীমহি ধিয়োখোনঃ গ্রচোদযাৎ ” 

সর্ধলোক? কাশক সর্বব্যাপী সেই পুণ মঙ্ণ জগৎ- 
গ্রমবিত পধম ঘেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান কবি। 
যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সফল প্রেরণ কবিতেছেন 
ইহাঘার ধ্যান কি ঠিক তেমন বুঝা! গেল ন --ধ্যানের 
উদ্বোধনই হইল 

সাকারোপাসকগণেব উপাস্ত দেবার ধ্যানের যে 
সল্প মন্ত্র আছে, চ্তাহাদুুর! জান যায়_উগান্তের রূপ ও 
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পরণাদিব চিন্তাই ধ্যাণ। এই দিক্‌ দি! দেখিণেরগা মদে 
উপাস্টের ধ্যানেবও ভাব কতকট বুঝা যাইতে গাগে, অর্থাৎ 
আমাদের উপাস্য আ্রঙ্গব স্ববা'পর একান্ততাঁবে যে চিত্ত, 
তাহাই তাহাব ধ্যান ধ্যান খবেব যোগশানজ নিদিষ্ট 
অর্থও এইবপ, অর্থাৎ অবিচ্ছি্ভ।বে, ধাণাবাহিকবপে 
ধ্যেয়ের যে চিন্ত তাহাই ধ্যান এবিষয়েখ দৃষ্টান্ত এই, 
তবল পদার্থ পাণ্র,হইতে পাত্রান্তরে ঢালিতে গেলে থে 
একটি অবিচ্ছিন্ন ধাঁবাব উৎপত্তি হম--ধ্যেষ়ের চিন্তা গ্রাবাহ 
সাধকেব মনে যখন এপ্রক'ব অবিচ্ছিন্ন আকা ধট্রৎ 
কবে, তখনই তাহাকে উপাস্তেব ধ্যান করা হইল,বলা যাইত 
গারে প্রকৃত কথা এই যে, ক্রগগপ্ববপ-চিন্তাপ্রবাহ যখন 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে থ।রাবাহিকরূপে গ্রবাহি৩ হয়, তখনই 
তাহ! ধান নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত হয। 
ভ্রশ্ধেধ ধ্যান আমাদের জন্য মহা সম্পদ এসম্পদ্‌ 
লাভের অধিকাবী হইতে পাঁব1 আমাদের মহা! সৌভাগ্যের 
ব্যাপার আত্মার ইহা অন্ত উচ্চ অধিকাৰ আরাধনাকে 
যেমন ব্রদ্মদত্তাব উপলব্ধি এবং তাহার স্বরূপ মন্ভোগের 
উপায় বল। যায়, ধ্যানকে তেমনি ক্রহ্গত্বায় নিমগী 
হুইয়া বিশেষভাবে সেই সত্ত অন্তেগেব উপায় বলা 
যাইতে পাবে। আঁবাধন, ক্রদুদত্তায় -উপস্থিত হইবার 
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সোপ।ণ, ধ্যান স্ববপে উপস্থিত হইয় সেই ক্রহ্গমত্তাতে 
নিমুগগ হইখাখ উপার আরাধনাই গাঢ ও গভীর হইয়া 
মৃত্তিমন্ত হইণে, ধ্যানেষ আকার ধাব করে ধ্যান, 
ব্রধদগাসস্তোগ ব্রদ্দেব হইতে হইলে ইহাই গ্রকুষ্ট 
স্টগয় সাধাবণ৩ঃ এসিদ্ধ বাক্য এই যে 


“যাদুলী ভাবন হস্ত সিদ্ধিওবতি তাদৃশী” 


যে ষেবণ ভাঁবন কবে, াব প্লেইরপ সিদ্ধি হয় অর্থাৎ 
রেখ" তচ্চুক্ষণ চিস্ত করবে ৭ ভান কণে, গে (সইফপই 
হইথশ্যায় ওন্ময় হইতে গেলে ধ্যান বা ভিন্তাদ্বাবাই 
হইতে হয ধ্যানেতে তনযয়ত্ব লাঙ হয় ততঙ্জন্তই ইহা! 
ব্রঙ্ষেব সহিত তনায়ত লভেব উপায় আমব ৩ দেখিতে 
পাই--গভীব ভাবে অতিশধ গনোযোগেব সহিত চিন্তারত 
হইপে, চিন্তনীয় বিষয়েৰ সহিত আমাদের তন্য়ত্ব ঘটে 

ত্রত্মোব একান্ত ভাবের চিন্তা বা ধ্যনেও আত্মার সেই 
অবস্থা ঘটিযা! থাকে ইহাই” যৌগলাঙেবও উপায় 

প্রকৃতিতে ষে কিছু ত্রঙ্গবিকদ্ধ ভাব থাকে, তাহার 
তিধোভ।ব এই ভাবেই হইতে পারে ও হইয থাঁকে 

আমর যত কিছু ব্রঙ্গবি্দ্ধ গ্রুতি উপাঞ্জন করিয়াছি, 
তাহ এইরূপ প্রতিনিয়ত, বর্চিত্তা বপ ব্যাপাবদছার! বা 


১২০ সাধন-প্রসঙ্গ 


ধ্যানদ্বাবাই অপঞ্চত হইতে গা ৪ হইবে / সথওবা 
ধ্যান আমাদের পবমসহায় পণগঠাধন ইহাণ ফাঠিয্যুও 
অতিথ্য এজন্য শোক সহজে ধ্যানে তি হইতে 
চাহে ন অন্ঠবপ সাধন হেন কতকটা মহজ 
তাই সেই ঘৰ দিখেই লোন মতি গতি সহজে হয? 
ধ্যানে নিযুক্ত হওম মাধাণণতঃ বড একট হৃইয 
উঠে না তাই, আগাদের প্রকৃতিতে? ব্রদ্ধবিবোধী 
ভাব থাকিয়াই যা আব তাঙাব পক্কৃতি পাইন 
তক মত হইস্ত পিন বিচ্ছেদ ত সে ক'ফণেই 
আব যাষ না প্ররুতিকে ত্রদ্গান্তগত কবিতে হইলে, 
খভাবকে ত্রক্মভ/বাপয় কবিতে হইলে বা! আম(দিগ্রকে 
বরদ্গেব মৃতন হইতে হইলে, ভাব ধ্যানেই অধিক পথ্মাণে 
পিযুক্ত হইতে হইবে তঁগাই আমাদেব গবম 
কল্যাথকৰ সাধন 

ধ্যানের উ্নত হইতে উয্নততম অবস্থা আছে মে 
সকলেব নাম ধাব* , সম'ধি প্রভৃতি হইয় থাকে তাহ এ 
ধ্যানেবই গ্রকাথ বিণ্য, উন্নত অবস্থাবিশয সাধক 
কালে সেই উন্নত অবস্থায় উন্নীত ২ইয়, কৃতার্থ ও ধা 
হন--সফলকাম হইয় সাঁধানব শ্রেঠ পুরস্কান ঘে ব্রদ্মঘোগ 
তাহ প্রাপ্ত হন 


ব্রন্মোপাসনা ১২১ 


এপাহধন্নউগ।সনার €দ্ঝতিতে গ্রার্থনাবে মবেত 
উপাসনার *্যোথাণ স্থাপন কর হইযাছ ষখবেও ৰ 
সাগাজিক উপসনাধ বিশষ গ্রার্থন। যাহা অবলদ্িত 
হই থাকে, উপাসনায তাধাব একটি বিশেষ স্থান ত 
খাকিবেই তাহ ্যেভাগে হওয়াই সর্ঘত হইয়াছে 
মান্য চেষ্ট ধত্ব কশিয াথমে দেখিবে তাহাতে যাহ 
হয ন, তাহ” গ্রার্নাথাবাই হইব মুওবাৎ উপাসনাৰ 
শেষভাগে গ্রারথন হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু যাধকেব 
জন্ঠা গ্রার্থন “কয় বিমাঁদে ২খল সময়েই অবণথনীয 
যেখানে নিজেব এঞ্ডিতে কুলায় ন|, সেখনেই প্রার্থনাব 
উদয় হই; থাকে যখন সাধক উদ্াসনায় প্রবৃত্ত হইয়া, 
“অনেৰ চঞ্চলতাধ অদদীব হইখ। পডেন, মনের স্থিবত। সাধন 
কর সহজ হয ন, ৩খনই তিনি গ্রার্থন। কবিয়া থাকেন 
এন প্রার্থনা সকল সমঘেই হইতে পাবে কিন্ত 
সামাজিক ব সমবেত উপাসনাৰ যে একটি ক্রম বা পদ্ধতি 
থাকে, উপাসকেব ( আচার্ষেবগ তাহাবই অঙ্গুসবণ কর 
ভাল সে সময়ে গ্রার্থনা তাহীগ আন্তবিকই হইবে 

প্রার্থনা ঘে ফি-তাহাব কি ব্যাখ্যা বিশেষ 
প্রয়োজন আছে? প্রার্থন। কেন! কবেন? খৈশবকাল 
হইতেই প্রত্যেক নধুস্ুবী_মা৩, পিতা প্রভৃতির 


১২২ সাধন-প্রসঙ্ষ 


নিকটে টাহিতে থাকে চাও _প্রার্থন 4 খুখভ' 
স্বাভাবিক ব্যাপাব গৃহের বাণক বাণিকারা জানে ঘেঃ 
গৃহে তাহাদের জন্ত নানাবিধ খাগ্ ও প্রয়োজনীয় বন 
প্রস্তুত ও সংগৃহী৩ ₹ইখা থাকে মাত পিতাও তাহ 
জানেন যে, সন্তানদেখ অন্যই বিশেষ ভাবে তাহা গ্রস্ত 
হইয়াছে সগয়ে তাহার তাহা গাইব কিন্তু সন্তানেরা 
৩খনই তাহা না পাইম। অধীব হইয়া উঠে তাহাদেখ আব 
সহিষুতাতে কুলাঘ ন তাহাব! চাহিয়া চাহি মাও 
পিও। গ্রভৃতিকে অস্থি কবিয়া তেলে এই ব্যানার 
হইতেও ত বুঝ যায় খে, গ্রার্থনা কবাটাই ধেন স্বঙাখা 
প্রীর্থনাব বিরদ্ধে অনেক যুক্তি ৩র্ক আছে তাহ 
থাকিলেও, লোকে যে সাধারণওঃ প্রার্থনাপবায়ণই হইয়া 
থাকে, তাহাতে কোন মন্দেহই নাই পঞ্াসাধন যখন নিজ 
শক্তিতে হইয়। উঠে না,বাব বাঁধ পরাজিত হইতে হয়) অথচ 
স্ক্গ্যে উপনীত হইতেই হইবে, এয়োজনীয় সম্পদ পাইতেই 
হইবে, তখন ৩ আপনা" হইচেই গ্রাথেব গভীব স্থাণ 
হইতেই প্রার্থনা উদয় হয আনক সময় মৌথিক 
প্রার্থন ন হইতে পাবে কিন্তু অন্তরের অন্তখের থে 
গ্রার্থন, তাহার উদয় হইতে বিলম্ব হয়ন তাহাঁৰ 
শিক্ষারও প্রয়োজন হয় না এগ্ুন্ত পম প্রভূ পরসেশ্খাবের 


ব্রন্মোপাসনা ১২৩ 


নিকট যে দাম, অকিঞ্চন সাধক আত্মণক্তিব সাহাধ্যে 
মওনীয় সম্পদ লা তে পাবে না, খন ঘোব পরীক্ষা 
গ্রল্োভন আমিধ সাধককে অ ক্রম করে, তখন ভাহাঁকে 
গ্রার্থনা কবিতেই হয় গ্রার্থন আধ্যাত্মিক রাজ্যের 
* একটি গুঢ নিয়ম চাহিয়াই এ রাজো পাইতে হয় 
চাওযাফে অকারণ খা সময়ের অযথা ব্যবতাথ বলিয় 
উপেক্গা কবিধ্ে ক্তিগ্রত্তই হইতে হয়, গ্রার্থন! উচ্চ- 
মোপানে উঠিবাব অণাগত ধম্পদ্‌ পাইবার বিশেষ 
উপ তাহ" সধক কখনই ত্যাগ কথিবেন ন খুব 
মবল *ও সহজভাবে এবং একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভবেধ 
সহি৩ই সাধক প্রার্থনাতে প্রবৃত্ত হইবেন আমাদের 
সীধাধণ ও নিকাব গ্রার্থন। এই-_ 
“অমাতো! মা সদ্গময়, ৩মসো মা জ্যোতির্ময়, 
্ মৃত্যোর্মাহিমূতং গময় । 
আবিবাবীর্দএধি ক্র যত্তে দ্ষিণং মুখং তেন মাং 
*... পাহি নিশ্যষ্‌ ৮ 
এতদ্যতীত বিশেষ বিশেষ অভাবামাচনের জন্য গ্রাত্যক 
সাধকেবই বিশেষ বাশেষ শ্রার্ঘন। থাকে ও থাকিবে 
নাঙমতাম্ধন-সজন-উপ।সনায নামসাধন বিষ্যে 
ভাবে অবলদ্দিত হয় ন-হুষ্ুবার উপায়ও নাই না 


১২৪ সাধন-প্রসঙ্গ 


১ংকীর্তনদ্বাাই চজন উপামনা কাপে রর ন।মমাধন 
সাধিও হইয থাক কিগ্তু প্যঞ্গি৩ সাধনে আম 
সাধন অতিশয় প্রাযোজণীষ সাধন ভক্তিপথেব গধিককগণ 
নামসাধনকেই বিশেষ আবে অবলগ্ধন কবিয়া থাণকন 
উক্কিপথব পথিকগছ্বে লিকট 'নাগে রুচি জীব দখা 
ধর্ম নাছ বিশেষ ভাবে পবিগৃহীও *৬ক্তি সাধন এবং 
৬ক্তিপথেব শ্রেষঠ, সাধক ও উপদেষ্টাগণ নামেব মহিম 
বর্ণনায় শঙষুখ, সহমমুখখহইয় থাকেন। নামের মহিম। 
বলাও তাহাদের ভাহায কুলায না তীহাব বালগ্গ, 
লক্ষ বমনায বলা হি যায়, ওবু না হয শেষ বথাণ্ী » 
নাম-সাধনকে গ্রকারাস্তবে আবরাধনাও বল! যাইাও 
পাবে ব্র্ত্বূপেব সমগ ভাবের যে কীর্তন ভাঁহহি 
আবাধনা আবাব ব্বতন্তরাবে ত্রঙ্গন্বরূাপের এক একটিব 
যে স্মরণ ও উচ্চাবণ ! মনে মনই হউক আর গ্রাকান্তেই 
হউক) তাহাই নাম পাধন নাম মাধনেন সময় বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন নাম কবি গিয় 
নামাপরাধ ন হয় উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত, 
গা মনোযোগের এবং অর্থাছ৬বেব সহিতই মাম অপাদি 
করিতে হইবে । তাহা ন। হইলেই নামাপরাধ হইস্। ঘ।ইৰে 
এ বিষয়ে বাধককে সাবধারু,হ্ইয়াই চলিতে হবে 


ব্রন্মোপাসন! ১২৫ 


ধর্মবন্ধুগণেষ্ি সহিত মিপিত হইয় এবং নিজ্জনে উভয় 
গ্রকাবেই নামসাধন চপিতে পারে তবে নিজ্জনে গাঁ 
নিষ্ঠীব সহি গভীব মনোযোগের সহিত ৬ঞ্পূর্ণ অন্তবে 
প্ধ্যানযুক্ত হইয। যে নাষ জপ, তাহাই সমধিক ফলগ্র 
« ঈশ্ববেব যে নাম সাধথকেব অতিপ্রিয়-যাহ তাহাব 
আত্তবিক ভাবের অনুকুল, সেই নাগেই তাহাকে ভাক 
্রার্থনীয,মেই বীমেবই জপ কথ উচিও তাহাতেই মাধকেব 
অন্তবে ব্র্ন্ুত্তি মহজে হই ধ্পকে ঈশ্বরেব ৬ক্তগণই 
তাহদব নামকবণ কবিয়াছেন তীহাবর ৬ক্তেব সংখ্য। কে 
কবিঞ্তে পারে ? নামেবই বা সংখ্য কত কে জানে? 
বারম্বাব নামসাধন, বারঘাব ঈশ্বব স্মবণ, বাবার 
"ীঘধৈধ আরাধনাদির প্রয়োজনীয় ৩1 ও সার্থকত কি? 
এ প্রশ্নঙ উপস্থি৩ হইতে পারে . বারদার নাম ভপ ও 
স্মরণাদি দ্বারা সাধকের প্রকৃতিতে সমূহ শু৬ পরিবর্তন 
আমে_শাধুঙাবের সমাগম হয় তাহাতে কল্যাঃ 
ও সকলের আবির্ভাব হয় তাহাঁব প্ররুতি সুন্দর ও 
ঈশ্ববভাবাপন্ন হইয়া যাগ যাহার ঈশ্বরের নামজপে 
তাহাব নাম ও স্বরূপচিস্তন ও অনুধ্যানে রুচি হইয়াছে, 
তাহাব আশয় উন্নত্ত ও পবিত্র হইয়াছে সে ইশ্বর 
সহবাসে উপযুক্ত লাভ করিয়াছে, ভাহা বুঝা যাঁয়। 


১২৬ সাধন-প্রসঙ্গ 


তখন তাহার আর অন্ত প্রস্থ প্রিয় হয় ন রা মাধক এ 
ভাবে সাধন কবিতে কবিতে 

"কষাস্তিববার্থক।নখং বিৎক্তি ম নশুন্থত 

আশাবদ্ধ সমুৎ্ক্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ 

এই বাক্যের বর্ণত অবস্থা পাইক্| ধন্য হন 

উপবোক্ত গরণালীবৰ সাধন শ্বাভাবিক ও আধ্যাত্মিক 
মাধন এ মাধন্‌ সকল দেশে, মকল কালে? সর্বাবস্থাতেই 
অবলঘ্বনীষ এবং সহজ ইহা সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক 
ঈশ্ববরৃপায় নির্ভরশীন হইয়, একান্ত আগহ্‌ ও বাকুলত 
এবং অঙ্বগের সহিত এই স।ধনে প্রবৃত্ত হইলে, সাঁথকেব 
জীবনে নান গ্রকাধেব মহ আধ্যাত্সিক সম্পদ সমূহ 
সমাগত হইয থাকে এই উদাব ও আধার 
স্বাভাবিক সাধনে অগ্রসর ব্যক্তিতে “ফলভা'ব অবনত 
শাখার” শোভ। সমাগত হয়-_স্াহার আত্মগ্রীতি "আও্ম 
স্বখবামনা-কামনা তিবোহি৩ হইয়া। তাহাতে আত্ম 
বিস্ৃতি সমাগমেব গঞ্জে মঙ্ে তাহাঁৰ গ্লীতি জগতে ব্যাঞ্থ 
হয় তখন-- 

“ভার প্রেম লান্বি, তেস্মাতে ভে"মাব প্রেম লাগি? 

তাহাতে, আনদলহ্বী তাহে উঠে অনিবাঁর ॥ 
সংগীতের এই বাক্য সার্থক হইতে থাকে 


অ্রন্মোপাসন। ১২৭ 


প্চবিদ্ধে সংযম, কর্তবো দৃটতা, জানে গভীবত ও 
প্রেমে বিশালতা” এই মাধুবাক্য তাহাব জীবান সফলতা 
ওষ্িহ্ম. তখন তিনি 

*'আত্মক্রীড আত্মরতিঃ ক্রিযাবানেয অ্রস্ধাবিদাৎ বরিষ্ঠঃ £ 
বুাক্োব মার্থকত জীবনে লাভ কবিযা ব্রর্গীবিৎগণেব মধো 
শ্রেষ্ঠ বলিযা গণনীঘ হন তাহার জীবন সর্থাঘশেই 
সমুন্নত ও সন্দখধ হইয় কতার্থ হয মকল মাধুগ্তণ তাহ(তে 
সমাগত হয পুণ্য প্রেদেশম্কণুত হইযা তিনি শ্রগতে 
অপুর স্তীধাবৎ করিয় বাস করেন উপনিযদেব-- 

ঞতদেতৎ্, তে: পুত্রাৎ প্রেয়োবিস্তাৎ প্রেয়োহাপ্মাৎ 

সর্ধন্মাৎ্ অন্তবওবং যদধমাত্ম। ১? 

শস্টািষ্ট ৩1হাতে নফলত লাভ কবিধ॥ তাহাকে কতাথ 
কবে তীহাব জীবন জন্ম সার্থক গ্রাপ্ত হয় তিনি 
শুদ্ধসক্ক হইয়া ব্রগ্গযোগ ভোগ করেন তখন -তীহাব 
আকাজ্ এবংগ্রার্থণ নিয়োঞ সংগীতের বাক্যে ব্যক্ত হয় 
“তোমারি জ্ঞানে, তোমাবি ধ্যানে, তব ইচ্ছাপালনে, 
হব তনায়। ওহে দয়।ম্য এই ভিক্ষ ও চবণে 
ভূমি ঘ বুঝাবে তাহাই বুঝিব, তুমি যা বলিবে তাহাই 

করিব, 
তে।মার মহিম। আমার রমনা গাহিবে জীবনম্রণে 


১২৮ সাধন-এসঙ 


থে ছুঃথে শোকে ইহ পরাপাকে খন যেখাঠঠ বাখিবে 
আম।বে, 
গণি আপন।বে, কেবল তোমাবে হেবিব ধোগণয়নে , 
তব আবিঙাবে জবস্ত গ্রঙাবে অধিগ্ঠাণ অভিঠাৎ 
খুনে খাবে 
দিষে বিমজ্জণ। (দহ গ্রা« গন, গশিখ অনন্ত জীবাগ ” 

এ স্বলেই আমাদের এ ক্ষত গ্রচেষ্টাব সমাথি হইল 
মর্ধশেষে আমব মহৃধি মহশণ্ৰ একটি ম'গসীততিব একাংশ 
উদ্ধৃত ববিতেছি ইহ! সাথকেক সর্বাবস্থণতেই কিক্ষ 
আবে স্বরণীয় সংগীঃ৩৭ অংখটি এই 


বত্র্গধগাহিক্বলম্‌ 
পাশ নান হেতুবেষ নতু বিচাব বাল মূ” 


সঙ্যমেবজমতে . একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 
'ত্রদ্মকগাহিকবলম্‌ 


